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ভমিকা 


বৃত্রসংহার' হেমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ কাব্য বলিয়া বিবেচিত হইয়! থাকে; 
কাহারও কাহারও মতে শান্ত্রসম্মত মহাকাব্য হিসাবে মধুস্দানের 
“মেঘনাদবধ কাব্যের উপরেও ইহার স্থান। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ 
পাদে মধুস্দন, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের কাহিনী-কাব্যগুলি লইয়। বিস্তর 
বাগ্বিতণ্া ও তর্কজালের স্থষ্টি হইয়াছিল ; আজ অর্ধ শতাব্দীরও অধিক- 
কাল পরে সাময়িকপত্র ও সমালোচনা-গ্রন্থের বিপুল বাক্যোচ্ছাস হইতে 
আমরা স্পষ্টই অনুভব করিতে পারি যে, সাময়িক ভাবে হেমচন্দ্রের 
কবি-যশ সর্বগ্রাসী হইয়া উঠিয়াছিল এবং তিনি বঙ্গের শ্রেষ্ঠ মহাকবিরূপে 
প্রতীত হইয়াছিলেন। সমালোচকগণ এই সিদ্ধান্তে কি ভাবে কোন্‌ 
যুক্তির বলে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহার ইতিহাস বিশেষ 
কৌতৃহলোদ্দীপক । অন্ুসন্ধিৎম্থ পাঠক সামান্য চেষ্টা করিলেই তাহা 
দেখিতে পাইবেন। আমরা আজ বুঝিতে পারিতেছি, কাল সে বিচার 
অভ্রাস্ত বলিয়। মানিয়া লয় নাই এবং সে ইতিহাস অতীত, বিস্মৃত 
ইতিহাসেরই সামিল হইয়া গিয়াছে ; ভাষা! ও ছন্দ প্রয়োগে যে কাঠিন্ত ও 
অনমনীয় দৃঢ়তা ললিতগীতিপ্রাণ বাঙালীর কাছে সে দিন মধুস্থদনকে 
টিলাঢালা-শিখিল হেমচন্দ্রের নীন্চ স্থান দিয়াছিল, তাহাই ক্রমে ক্রমে 
বাংলার কাব্যাকাশে মধুস্থদনের প্রতিভাকে ভাস্বর ও গৌরবদীপ্ত করিয়া 
তুলিতেছে-_হেমচন্দ্র প্রায় বিস্মৃত-অবহেলিত হইতে বসিয়াছেন। তথাপি 
হেমচন্দ্র বাংলা-সাহিত্যে ও বাঙালীর ইতিহাসে চিরম্মরণীয় থাকিবেন ; 
কারণ, তিনি আমাদের সাজাত্যবোধ ও ন্বদেশ-প্রেম যে পরিমাণে উদ্বুদ্ধ 
করিয়াছিলেন, এমন আর সে-যুগের কোনও কবি করেন নাই। 
বৃত্রসংহার' পৌরাণিক কাব্য হইলেও তাহার মধ্যে আমরা বহু স্থলে 
আমাদের জাতীয় পরাধীনতার গ্লানিস্থচক আক্ষেপ শুনিতে পাই। 

বৃত্রসংহার' ছুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়। প্রথম খণ্ড বাহির হয় ১২৮১ 
সালে, বেঙ্গল লাইব্রেরিতে জমা দিবার তারিখ ১৪ জানুয়ারি ৷ ১৮৭৫। 
পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ১৬৭, মূল্য এক টাকা; টাইটেল-পেজ এইরূপ ছিল £_- 


1 হেমরচ্রপরম্থাবলী 


বৃত্রসংহার | [ কাব্য । ] প্রথম খণ্ড । প্রীহেমচ্জ বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত | 
শ্রীক্ষেত্রনাথ ভট্টাচাধ্যকত্তক প্রকাশিত । (€৫€৫নং কলেজ প্রিট, কলিকাতা । ) 
১২৮১ সাল। 
প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে “বিজদর্শনের ১২৮১ মাঘ 
সংখ্যায় স্বযং বক্ষিমচজ্্র ইহার সমালোচনা করেন। গ্রন্থের ভুমিকায় 
হেমচন্দ্রের “ইংরাজি গ্রন্থকাবদিগের ভাবসঙ্কলন এবং সংস্কৃতভাবাঁর 
অনভিজ্ঞতা-দোষ”- স্বীকৃতিব প্রতিবাদে বহ্কিমচন্দ্র বলেন £-- 
হেমবাবু, মিন্টনের অন্কসরণ করিয়া থাকুন বা না থাকুন, তিনি-"*ষে 
্বকীয় কবিত্বশত্তির বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন, তাহ। পাঠমাত্রেই সহ্ৃদয় ব্যক্তি 
খুঝিতে পারিবেন । পনিবিভ ধুত্রল ঘোব” সেই পাতালপুরীর মধ্যে, সেই 
দীপ্চিশৃন্য অমরগণের দীপ্রিশৃন্ত সভ1--অল্প শক্তির সহিত বণিত হয় নাই। 
“পর্বতের চুড1 ঘেন সহস] প্রকাশশ ইহ! প্রথম শ্রেণীন কবির উক্তি-- 
মিল্টনের ধোগ্য । বুত্রসংহার কাব্য-মধ্যে একপ উদ্ভি অনেক আছে। 


বঙ্কিমচন্দ্র তখন সাহিত্য-সআাঢ । স্ুতবাং বাংলা দেশ সচকিত হইয়া 
উঠিল । মধুন্্দনের “মেঘনাদবধ কাব্যের “বি-এ”-টীকাকার হেমচন্দ্র 
স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইলেন । অবশ্য তৎপূর্বেহ ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে মধুস্দনের 
মৃত্যুর পর বঙ্কিমচন্দ্র “বঙ্গদর্শনে' ( ভান্র ১২৮০ ) হেমচক্দ্রের ললাটে এই 
বলিয়া রাজটীক। পরাইয়াছিলেন “_ 
কিন্ত ব্কবি-সিংহাসন শৃম্ত হয নাহ । এ ছুঃখ-সাগরে সেইটি বাজালীর 
সৌভাগ্য-নক্ষত্র । মধুস্দ্রশের ভেরা নীপ্ব হহয়াছে,কন্ত হেমচন্দ্রের বীণা 
অক্ষয় হউক ! 
পৌনে তিন বসব পরে ১২৮৮ সালে | ১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৭৭ ] দ্বিতীষ 
খণ্ড প্রকাশিত হয়, প্রষ্ঠা-সংখ্যা ২২৬, মূল্য এক টাকা । টাইটেল-পেজ 
এইরূপ £-- 
বৃত্রপংহার | | কাব্য। | দ্বিতীয় খণ্ড। শ্রীহেমচন্্র বন্দ্যোপাধ্যাক্স 
বিরচিত। শ্্রীক্ষেত্রনাথ ভটাচাধ্য কর্তৃক কলিকাতা? ভবানীচরণ দতের লেন, 
১৭ সংখ্যক ভবনে প্রকাশিত । ১২৮৪ সাণ। 
'বৃত্রসংহার' সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইলে ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজনারায়ণ বস্থু 
তাহার বিখ্যাত “বাঙ্গাল! ভাবা ও সাহিত্যবিষয়ক বর্তায় বলিলেন £-- 
এক্ষণকার কবির্দিগের মধ্যে বাৰু হেমচক্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সাধারণ দ্বারা 
সর্বপ্রধান বলিয়া পরিগণিত । 


তাষিক। 

হেমচন্দ্রের যশবিস্তার সম্পর্কে এতিহাসিক পাঠকের একটি বিষঙ্ 
চোখে পড়িবে । ১৮৭৩ স্রীষ্টাব্দে “বঙ্গদর্শনে” ( মধুস্থদনের তিরোভাব-. 
প্রসঙ্গে ) হেমচন্দ্রের সপ্রশংস উল্লেখের পুর্বে তিনি মোটেই যশম্বী ছিলেন 
না। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৭১ শ্রীষ্টাব্দের ১০৪ সংখ্যক “ক্যালকাটি রিভিউ, 
পন্দররে বেনামীতে বাংলা-সাহিত্য সম্পর্কে যে ইংরেজী প্রবন্ধ লেখেন, 
তাহাতে হেমচন্দ্রের উল্লেখ এই ভাবে আছে-_“হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
যগ্ধপি তেমন খ্যাত হন নাই-..” ইত্যাদি । ১৮৭২ শ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 
মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'বঙ্গভাষার ইতিহাস । প্রথম ভাগ 1, পুস্তকে 
হেমচন্দ্রের নাম পর্ষস্ত নাই। ১৮৭৩ ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত রামগতি ন্যায়- 
রত্বের 'বাঙ্গালাভাবা ও বাঙ্গালাসাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবে” অন্তঠান্ত অনেক 
লেখকের মধ্যে হেমচন্দ্রের নামটি মাত্র উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু তাহার 
কাব্য সঙ্গন্ধে এক পংক্তিও আলোচনা নাই। “বঙ্ষদর্শন” ছাড়া সবপ্রথম 
বিস্তত আলোচন! করেন ১৮ ৭ হবীষ্টাব্দে 7175 7756572,02676 07 7136%572 
পুস্তকে 4 05 1389 অর্থাৎ রমেশচন্দ্র দত্ত। তিনি তাহার পুস্তকের 
১৮৬-১৯১ পৃষ্ঠায় “কৃত্রসংহারে”র প্রথম একাদশ সর্গের অর্থাৎ পুস্তকাকারে 
প্রকাশিত প্রথম খণ্ডের বিশ্লেব”ণ করেন এবং এই বলিয়। প্রসঙ্গ সমাপ্ত 
করেন, “ভ৪ 1১01)9 09 19996 জা11] ৪901 185০] 99 101) 609 
19701801009 2100 90 00111)1909 1190 18 10709080915 119 27980996 
৮০7৮. ইহার পর বৃত্রসংহার' সম্পর্কে অজস্র আলোচন। হইয়াছে, 
বিপুল তর্কের ধূলি উড়িয়াছে। টল্লেখযোগ্য আলোচনাগালর মাত্র তালিক' 
দিতেছি । হেমচন্দ্রের কাব্য-গবেধকের। সন্ধান করিয়। দেখিবেন £-- 

১। প্বঙ্গদর্শন' ১২৮১ মাঘ ও ফাল্ভন, ১ম খণ্ড সম্পর্কে বস্কিমচন্দ্রের 

সম্পাদকীয় আলোচনা । 
২। “বঙ্গদর্শন” ১২৮৪ মাঘ, ফান্তন ও চৈত্র, ২য় খণ্ড সম্পর্কে সঞ্জীব- 
চন্দ্রের সম্পাদকীয় আলোচন।। 


৩। রামগতি ন্যায়রত্বের 'বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালাসাহিত্য বিষয়ক 
প্রস্তাব” ২য় সংস্করণ ১৮৮৭, আলোচনার আরম্তটি এইরূপ $-_ 
হেমবাবু যখন মাহকেল মধুন্ফন দত্ত -প্রণীত মেঘনাদ বধের টীক। 
লেখেন, বোধ হম্ব, ভৎ্কালেই এ পুস্তকের অনুকরণে এবং একবপ প্রশালীতে 
কাব্য লিখিতে তাহার ইচ্ছ? জন্মে--বুত্রসংহার সেই ইচ্ছার ফল। 


৪। “কবি হেমচন্দ্র' _অক্ষয়চন্দ্র সরকার, ১৩১৮, শেষ চার অধ্যায় । 
৫। বঙ্গবাণী” (২য় খণ্ড )--শশাক্কমোহন সেন ১৯১৫, পৃ. ১৬-২২। 
৬। “হেমচন্দ্র' €( ১ম খণ্ড )- শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ ১৩২৬, পৃ. ২৯১-৩৫১। 
৭। এ (২য় খণ্ড) এ ১৩২৭, পৃ. ৯১-২১২। 
৮। বিঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়” (১ম খণ্ড )--শ্রীকালিদাস রায়, ১৩৫৬ 


পূ. ১৪৬-১৫০। 


৯। বাঙ্গালা সাহিত্যেব ইতিহাস" (২য় খণ্ড), ২য় সং- শ্রীনুকুমার 


সেশঃ ১৩৫৬, প্র. ৩১২-৩২৬ ! 


কৌতূহলী পাঠক প্রথম বসরেব (১২৮৪) “ভারতী'তে বালক 


রবীন্দ্রনাথের ধারাবাহিক বেনামী প্রবন্ধ “মেঘনাদবধ কাব্য” পড়িয়া 
দেখিতে পারেন । ইহাতে “বুত্রসংহারে”্র সহিত “মেঘনাদবধ কাব্যের 
কৌতুককর তুলনামূলক আলোচনা আছে । বলা বাহুল্য, মধুস্থদনবিরোধী 
বালক রবীন্দ্রনাথ হেমচন্দ্রকেই জয়মাল্য দিয়াছেন । 


দীনেশচন্দ্র জেন মহাশয়ও নান! প্রবন্ধে পিত্রসংহারের কাব্যরস ও 


নাটকীয় রসবর্ণনা কবিয়াছেন। তাহার ন্থচিন্তিত অভিমত নিম্নোদ্ধত 
ংক্তি কয়েকটিতে সন্সিবিষ্ট হইয়াছে ৮ 


এই কাব্য কখনও যে সাধারশের প্রিয় হইবে, আমাদের সে ভরস। 
অল্প। ইহাতে পাঠককে সর্ধদ ভদ্ধী দেখলোকে বিহার করিতে হয়। 
চিন্তাশীলতার এ৩ট] প্রবর্তনের জন্য পাসক প্রস্ত*' থাকিবেন না। কবি 
বন্ফুলের মত রাশি পাঁশি "বিত্বকুন্থম কাব্যের পত্রে পত্রে ছডাইয়। রাখেন নাই: 
পাঠকের অনায়াঁসলন্ধ পুখঞ্চার জুটিবে না। কবি বহুসংখাক পুষ্প নিম্পেষিত 
করিয়। পুষ্পসার স্থপ্টি করিতে প্রক্মাসী ছিলেন, বহু গ্যালন জল ঘনীভূত করিয়। 
তুষারের স্য্টি করিয়াছেন । ভাষার নিবিড়তাঁর জন্য এই কাব্য সাধারণ 
পাঠকের উপষোগী হয় নাই । কিন্ত এই কাব্যের অনন্যসাধারণ সংহম, পৌরুষ 
এবং নাটকীয় কৌশল বনু সম্মানের যোগ্য ।--শ্রমন্খনাথ ঘোষ £ “হেমচন্জ্র 
২য় খণ্ড, পৃ ১৯৮-৯৯। 


পৃত্রসংহার' কাব্যের নীতি বা 720:91 সম্পর্কে অক্ষয়চন্দ্র সরকারের 


বক্তব্য এই 2-- 


সাধন] চাই, আরাধনা চাই । সঙ্গে সঙ্গে আরো কিছু চাই। পরহিত- 
ব্রতে দর্ধীচির দেহত্যাগে তাহাই ডদ্দিষ্ট । দধীচির প্রতি ইন্দ্রের উতক্জিতে কবি 
তাহ] স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন. 


ভূমিক। 1 


“কর্তব্য নরেব নিতা ম্বার্থ-পরিহার, 
জীবকুল-কল্যাণ লাধন অন্ুর্দিন ! 
পরহিতত্রত, খষি, ধর্্দ যে পরম । 
তুমিই বুঝিয়াছিলে উদ্যাপিলে আজ ।” 
দেবরাজ কর্তৃক কক্পাস্ত কঠোর আরাধনা, সাধনা, তপস্যা, পূজার পর 
কঠোর তপন্বী বিষুসেবক দধীচি খষির পরহিতক্রতে ত্যক্ত দেহের অস্থি হইতে 
বরের উৎপত্তি । সেই বজ্রে বৃত্রের বিনাশ। 
বৃত্রসংহাঁর কাবোর এই গভীর উপদেশ সফল করিতে হইলে, তরধাবি 
পরম পুরুার্থ, এ কথা আমাদিগকে ত্যাগ করিতেই হইবে । তাহাতে যুবক 
হেমবাবুর পরাজয়ে বধীয়ান্‌ হেমচন্দ্রের জয়জয়কারই ঘোষিত হইবার কথ।। 
অথচ যুবক হেযচন্দ্রের জয়গীতিই গীত হইয়া থাকে | তাহা কারণ, দেবাবাঁধন। 
বা! পরহিতত্রত বৃত্রপংহাঁবের আসল কথ। হইলেও, এ ছুটি কথা লুকান ছাপান 
আছে। কিন্তু জাতি-বৈ« কাব্যে ওতপ্রোত। জালা জ্লস্ত। জ্বাল 
নিবারণের পাল। নিস্তেজ । 
কবি শশাঙ্কমোহন সেন “বৃত্রসংহারে'র কবিজনোচিত বিশ্লেষণের পর 
এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন ৮ 
'বৃত্রসংহার? কাব্যের নাটকীয় সমাধান সুন্দর । চরিত্রগুলি এক একটী 
বিশেষ বিশেষ স্থায়ীভাবে অক্ুপ্রাণিত ১ কবিএ লক্ষ্য সর্বত্র স্থায়ীভাবের 
উদ্দীপনায় স্থির আছে । ভাবের আলম্বন ব? উদ্দীপন কারণ সমস্তই সবিশেষ 
গৌরবাদ্বিত , চ্িত্রসমূহের ভিত্তি, মেরুদণ্ড এবং অভিমানও অসাধারণ দৃঢ়তা- 
ব্যঞঙক | কাব্যের সৌষ্ঠব এবং চরিত্রের সামগ্তস্য রক্ষার বিষয়েও কবির 
তীস্ষপৃষ্টি সর্ববন্র লক্ষিত হইবে । কবি অবশ্ত ভাষার লালিত্য, অথবা ভারের 
সৌকুমাধ্য বিষয়ে সর্ব্বঞ অল্লাধিক উদ্াসান-স্থানে স্থানে অবলম্বিত ছন্দের 
গুরুভাঁবে ভাষাকে নিপীড়িত এবং ভাবকে নিশ্পেষিত হইতে দেখ! যাইবে। 
আবার, কোথাও এক একটা পর্দের ভিতর এত অর্থ সংহত হইয়া আছে যে, 
পাঠমাত্র মন ধ্যানস্থ হইয়। উঠিবে ! 
পরিশেষে আমর! ১৩১৯ বঙ্গাব্ধের “সাহিত্যে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় 
লিখিত “কবি হেমচন্দ্র” প্রবন্ধ হইতে মধুস্দন-হেমচজ্দ্রের তুলনামূলক 
বিচার উদ্ধৃত করিতেছি £- 
মধুল্দন গুরু, হেমচন্দ্র শিশ্ক , মধুস্বন ওভার, হেমচন্্র সাকরেদ। কিন্ত 
হেমচন্ত্র এক গুরুর শিশ্তু নহেন -তিনি ভারতচন্দ্রকেও গুরু করিয়াছিলেন 
তিনি পূর্ববগামী কবিগণের ছন্দের ও ভাষার অঙ্ুশীলন করিয়াছিলেন। তাই 


1 


হেষচশ্রু-গ্রন্থাধলী 


৪1 “কবি হেমচত্দ্র"ঁ অক্ষয়চন্দ্র সরকার, ১৩১৮) শেষ চার অধ্যায় । 
৫। বঙ্গবাণী? (২য় খণ্ড )-_শশাক্ষমোহন সেন ১৯১৫, পৃ. ১৬-২২। 
৬1 “হেমচন্দ্র' (১ম খণ্ড )- শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ ১৩২৬ পৃ. ২৯১-৩৫১। 
৭1 এর (২য় খণ্ড) এ ১৩২৭, পূ. ৯১-২১২। 
৮। বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়” (১ম খণ্ড )--প্রীকালিদাস রায়, ১৩৫৬ 


পু. ১৪৬-১৫০ | 


৯। “বাঙ্গালা সাহিত্যে ইতিহাস" (২য় খণ্ড), ২য় সং--শ্রীস্থকুমার 


সেন, ১৩৫৬১ পু. ৩১২-৩১১। 


কৌতুহলী পাঠক প্রথম বসবেব (১২৮৪) “ভারতী”তে বালক 


রবীন্দ্রনাথের ধারাবাহিক বেনামী প্রবন্ধ “মেঘনাদবধ কাব্য” পড়িয়া 
দেখিতে পাবেন । ইহাতে “বৃত্রসংহারেশর সহিত “মেঘনাদবধ কাব্যের 
কৌতুককর তুলনামূলক আলোচনা আছে । বল! বাহুল্য, মধুস্দনবিরোধী 
বালক রবীন্দ্রনাথ হেমচন্দ্রকেই জযমাল্য দিষাছেন । 


দীনেশচন্দ্র সেন মহাশযও নানা প্রবন্ধে পৃত্রসংহারে*র কাব্যরস ও 


নাটকীয় রসবর্ণনা কবিয়াছেন। তাহার সুচিন্তিত অভিমত নিম্নোদ্ধ'ত 
পংক্তি কয়েকটিতে সন্নিবিষ্ট হইযাছে £-- 


এই কাব্য কখনও যে সাধারশেপ প্রিয় হইবে, আমাদের মে ভরস। 
অল্প। ইহাতে পাঠককে সর্বদ] উদ্ধ দেবলোকে বিহার করিতে হয়। 
চিস্তাশীলতার এতট] প্রবর্তনের জন্য পাঠক প্রস্ত” থাকিবেন না। কবি 
বন্ফুলের মত রাশি বাশি “বিত্বকুহম কাব্যের পত্রে পত্রে ছডাইয়] বাখেন নাই, 
পাঠকেব অনায়াসলব্ধ পুস্বার জুটিবে না। কবি বহুসংখ্যক পুষ্প নিম্পেষিত 
করিয়। পুষ্পসার স্থষ্টি করিতে প্ররয়়াসী ছিলেন, বহু গ্যালন জল ঘনীভূত করিয়। 
তুষারের স্থষ্টি করিয়াছেন । ভাষার নিবিড়তার জন্য এই কাব্য সাধারণ 
পাঠকের উপষোগী হয় নাই । কিন্তু এই কাব্যের অনন্যসাধারণ সংষম, পৌরুষ 
এবং নাটকীয় কৌশল বনু সম্মানে যোগ্য ৷ প্রমন্সথনাথ ঘোষ £ “হেমচন্দ্র 
২য় খণ্ড, পৃ. ১৯৮-৯৯। 


"ৃত্রসংহার' কাব্যের নীতি বা 0008) সম্পর্কে অক্ষয়চন্দ্র সরকারের 


বক্তব্য এই 2-- 


সাধনা চাই, আরাধন] চাই । সঙ্গে সঙ্গে আরো কিছু চাই। পরহিত- 
ত্রতে দধাঁচির দেহত্যাগে তাহাহ ভদ্দিষ্ট। দর্ধীচির প্রতি ইন্দ্রের উষ্ডিতে কবি 
তাতা স্পষ্ট করিয়া! বলিয়াছেন. 


ভূমিক। 
“কর্তব্য নরের নিতা শ্বার্থপনিহার, 
জীবকুল-কল্যাণ সাধন অঙ্ষর্দিন 1 
পরহিতত্রত, খাষি, ধর্ম যে পরম । 
তুমিই বুঝিয়াছিলে উদ্যাপিলে আজ ।” 
দেবরাজ কর্তৃক কল্লান্ত কঠোর আরাধনা, সাধনা, তপস্যা, পৃজ্জার পর 
কঠোর তপন্বী বিষ্ণুসেবক দধীচি খষির পরহিতত্রতে ত্যক্ত দেহের অস্থি হইতে 
বন্দরের উতৎ্পত্তি। সেই বজে বুত্রের বিনাশ । 
বুক্রসংহাঁর কাবোর এই গভীর উপদেশ সফল করিতে হইলে, তরধারি 
পরম পুক্ষষার্থ, এ কথা আমাদিগকে ত্যাগ করিতেই হইবে। তাহাতে যুবক 
হেমবাবুর পরাজয়ে বর্ষায়ান্‌ হেমচন্দ্রের জয়জয়কাঁরই ঘোষিত হইবার কথ] । 
অথচ যুবক হেমচন্দ্রের জয়গীতিই গীত হইয়া থাকে । তাহার কারণ, দেবারাধন। 
ব৷ পরহিততব্রত বৃত্রসংহাঁরের আমল কথ হইলেও, এ ছুটি কথ। লুকান ছাপান 
আছে। কিন্তু জাতিস্বৈর কাব্যে গতগপ্রোত । জালা জলম্ত। জ্বাল 
নিবারণের পালা নিস্তেজ । 
কবি শশাঙ্মোহন সেন “বুত্রসংহারে'র কবিজনোচিত বিশ্লেষণের পর 
এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন £-_ 
বুত্্সংহার' কাব্যের নাটকীয় সমাধান স্বন্দর । চরিত্রগুলি এক একটী 
বিশেষ বিশেষ স্থাক্সীভাঁবে অক্প্রাণিত ; কবির লক্ষ্য সর্বত্র স্থায়ীভাবের 
উদ্দীপনায় স্থির আছে । ভাবের আলম্বন ব। উদ্দীপন কারণ সমন্তই সবিশেষ 
গৌরবান্বিত ; চনিত্রসমূহের ভিত্তি, মেরুদণ্ড এবং অভিমানও অসাধারণ দৃঢ়তা- 
ব্যঞ্ক। কাব্যের সৌষ্ঠব এবং চরিত্রের সামওস্য রক্ষার বিষয়েও কবির 
তীক্ষদৃষ্টি সর্বত্র লক্ষিত হইবে । কবি অবশ্ত ভাষার লালিত্য, অথবা ভাবের 
সৌকুমাধ্য বিষয়ে সর্বত্র অল্লাধিক উদাপীন--স্থানে স্থানে অবলম্বিত ছন্দের 
গুরুভারে ভাষাকে নিগীড়িত এবং ভাবকে নিশম্পেষিত হইতে দেখা যাইবে। 
আবার, কোথাও এক একট। পদ্দের ভিতর এত অর্থ সংহত হইয়া আছে ষে, 
. পাঠমাত্র মন ধ্যানস্থ হইয়। উঠিবে ! 
পরিশেষে আমরা ১৩১৯ বঙ্গাব্দের “সাহিত্যে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় 
লিখিত “কবি হেমচন্দ্র” প্রবন্ধ হইতে মধুস্দন-হেমচক্দ্রের তুলনামূলক 
বিচার উদ্ধৃত করিতেছি £-- 
মধুস্দন গুরু, হেমচন্দ্র শিশ্ত ; মধুস্দন ওত্াদ, হেমচজ্জ্র সাকরেদ,। কিন্ত 
ছেমচন্দ্র এক গুরুর শিষ্য নহেন- তিনি ভারতচন্দ্রকেও গুরু করিয়াছিলেন । 
তিনি পূর্বগামী কবিগণের ছন্দের ও ভাষার অস্থশীলন করিয়াছিলেন । তাই 


॥$ 


হেমচন্দ্র-্রস্থাবলী 


হেমচন্দর পুরাদত্তর মধুহ্দানের অন্ধ্বর্তী হইতে পারেন নাই, তাই 'বৃত্রনংহার' 
ভাষায় ও ছন্দে কতকটা জগা-খিচুড়ী হুইয়া গিয়াছে , তাই 'বৃত্রপংহার" 
মহাকাব্য হইলেও, জাতি-বৈরের ব্যাখ্যাপুত্তক হুইলেও, ভাষার বীধুনীর 
হিসাবে, ভাষার জমাট হিসাবে মেঘনাদের নিয়স্তরে অবস্থিত। মেঘনাদে 
মিল্টনের গন্ধ পাইলেও সে গন্দ দুর্গন্ধ বলিয়া মনে হয না। কবির শব্বসম্পদে 
ও ভাবৈশ্বর্ধ্যে সে গন্ধ তীত্র ও মনোষোহন বলিয়া বোধ হয়। 'বুত্রসংহারে, 
তেমনই দীস্তের ইন্ফানোর গন্ধ পাঁওয়। যায়, সঙ্গে সঙ্গে দেখিতে পাঁওয়! যাঁয়, 
কবি যেন সে গন্ধ ঢাকিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, পদে পদে যেন সেই বার্থ 
চেষ্টায় গলদবন্ম হইয়াছেন । এইখানে ওস্তাঁদে ও সাক্রেদে পার্থকা ১ এইথানে 
কে ছোঁট, কে বড়, স্পষ্ট বুঝা যায়। হেমচন্দ্র জাতি-বৈরের অপরাজেয় ও 
অদ্বিতীয় কবি-ইহ1 সকলকেই স্বীকাঁণ করিতে হইবে । যেখানে জাতি- 
বৈরের কথা, সেহখানেই হেচগ্র গুরুধ উপর টেক্কা দিয়াছেন, সেইখাঁনেই 
তিনি মধুস্থদনেগ উপর চলিয়া গিয়াছেন। জাত-বৈরের কাব্যের হিসাবে 
বৃত্রসংহার' বাঙ্গালার আছতীঘ কাব্য গন্থ--ভাঁবে, এসে ও বাঁজে ষেন ফাটিয়। 
পড়িতেছে , এমন হয় নাহ, বুঝি-বা এমন হইবে না। 


হেমচক্দ্রের জীবিতকালে স্বতন্থভাবে ও গ্রন্থাবলীভূক্ত হইয়া! 


বুত্রসংহারের অনেকগুলি সংস্ষবণ হয, আমব। সকলগুলিব পাঠ মিলা ইয়া 
ও বিচার কবিয়! পরিষৎ-সংস্কবণেব পাঠ গ্রহণ কবিযাছি | 


বঞ্সেতহ্ালর কাব 


৪ হেমচন্দ্র-গ্রন্থাবলী 


এ পুস্তকে বজন্যষির পূর্বে বিছ্যুতের অস্তিত্ব কল্পিত হইয়াছে দেখিয়! পাঠকবর্গের 
আপাততঃ বিন্ময় জন্মিতে পারে। অধুনাতন বিজ্ঞানশাত্্র অনুসারে বিদ্যুঙ্ছটায় 
প্রকাশ ও বজধ্বনির উৎপত্তি একই কারণ হইতে হইয়। থাকে; একের অভাবে 
অন্যের অস্তিত্ব সম্ভাবিত নহে। কিন্তু ইন্দ্রের বজ্ধ বিজ্ঞানশান্ত্-নিরূপিত বজ নহে। 
অতএব ইন্দ্রের বন্তস্থষ্টির পূর্বের বিদ্যুতের অস্তিত্ব কল্পনা! কর! বোধ হয়, তাদৃশ উৎকট 
হয় নাই। 

পরিশেষে নিবেদন এই যে, সকল বিষয়ে কিংব1 সকল স্থানে পৌরাণিক বৃত্তাস্তের 
অবিকল অনুসরণ করি নাই। দুষ্টান্তম্বর্ধপ এ স্থলে কৈলামের উল্লেখ করিতেছি। 
পৌরাণিক বৃত্বাস্ত অনুসারে কৈলাসের অবস্থিতি হিমালয় পর্বতের উপর ন! করিয়া 
অন্যত্র কল্পন। করিয়াছি । ইহার দৌষগণ পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন । 


ভ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


খিদ্দিরপুর 
১৮ পৌষ ১২৮১ সাল 


প্রথম সর্গ 


বসিয়া! পাতালপুরে ক্ষুধ দেবগণ”__ 
নিস্তব্ধ, বিমধভাব চিস্তিত, আকুল ; 
নিবিড় ধূমান্ধ ঘোর পুরী সে পাতাল, 
নিবিড় মেঘডম্বরে যথা অমানিশি । 


যোজন সহত্র কোটি পরিধি বিস্তার-_ 
বিস্তৃত সে রসাতল, বিধূনিত সদ; 
চারি দিকে ভয়ঙ্কর শব্দ নিরস্তর 
সিষ্ধুর আঘাতে স্বতঃ নিয়ত উত্খিত। 


বসিয়া আদিত্যগণ তম; আচ্ছাদিত, 
মলিন, নির্ববাণ-প্রায় কলেবর-জ্যোতি? 
মলিন নির্বাণ যথা সৃষ্য হিষাম্পতি, 
রানু যবে রবিরথ গ্রাসয়ে অন্বরে ; 


কিম্ব। সে রজনীনাথ হেমস্ত-নিশিতে 
কুজ ঝটি-মণ্ডিত যথা হীন দীপ্তি ধরে, 
পাবর্ণ, সমাকীর্ণ পাংশুবৎ তনু; 
তেমতি অমরকাস্তি র্লাস্ত অবয়বে । 


ব্যাকুল, বিমধ ভাব, ব্যথিত অস্তর, 
অদ্দিতি-নন্দনগণ রসাতল-পুরে, 
স্বর্গের ভাবন] চিত্তে ভাবে সর্ববক্ষণ__ 
কিরূপে করিবে ধ্বংস ছুর্জায় অন্থুরে | 


চারি দিকে সমুখিত অস্ফুট আরাব 
ক্রমে দেব-বৃন্দমুখে বহে গা শ্বাস» 


* পদবিন্যাস প্রথম সংস্করণ অস্নরূপ ; কিঞিৎ পরিবন্তিত ও সংশোধিত 


হেমচন্দ্র-গ্রশ্থাবলী 


ঝটিকার পুর্বেব যেন বায়ুর উচ্ছাস 
বহে মুড়ি চারি দিক্‌ আলোড়ি সাগর । 


সে অস্ফুট ধ্বনি ক্রমে পুরে রসাল 
ঢাকিয়। সিন্ধুর নাদ গভীর নিনাদে ; 
দেব-নাসিকায় বহে সঘন নিশ্বাস, 
আন্দোলি পাতালপ্ুরী, তীব্র ঝড়বেগে । 


দেব-সেনাপতি স্কন্দ উঠিয়। তখন 
কহিলা। গম্ভীর স্বরে, শৃশ্যপথে যেন 
একত্রে জীমৃতবুন্দ মন্ষিল শতেক-_ 
মহাতেজে স্থরবৃন্দে সম্ভাষি কহিলা £ 





“জীগ্রত কি দানবারি স্থরবুন্দ আজ ? 
জাগ্রত টি অস্থপন দৈত্যহারী দেব ? 
দেবের সমরক্লান্তি ঘুচিল কি এবে ? 
উঠিতে সম্র্থ কি হে সকলে এখন ? 


“হ1 ধিক ! হা ধিক দেব ! অদ্িতি-প্রস্তত ! 
সআ্রর্ভোগ্য স্বর্গ এবে দনুজের বাস! 
নির্বাসিত স্থরগণ রজসাতল-ধমে, 

অবসন্ন, তেজঃশুহ্য, অশক্ত, অলস ! 


“ছুবিবনীত, দেবছেবী দন্রুজ-প্রবেশে 
পবিত্র অমরধাম কলঙ্কিত আজ, 
অজর অমর শুর স্বর্গ অধিকারী, 
দেববন্দ স্বর্ভষ্ট পড়িয়া পাতালে ! 


“ভ্রাস্ত কি হইল সবে 1? কি ঘোর প্রমাদ ! 
চিরসিদ্ধ দেবনাম খ্যাত চরাচরে, 
“অস্মরমপ্দন” আখ্যা_-কি হেতু হে তবে 
অবসন্ন আজি সবে দৈত্যের প্রতাপে £ 


বৃপ্রসংহার কাব্য £ প্রথম খণ্ড 


“চিরযোদ্ধা__চিরকাঁল যুঝি দৈভা সহ 
জগতে হইল! শ্রেষ্ঠ, স্ববত্র পুজিত ; 
আক কি না দৈত্যভয়ে ত্রাসিত সকলে 
আছ এ পাতালপুরে অমর বিস্মরি ! 


“কি প্রতাপ দন্থুজের, কি বিক্রম হেন, 
শঙ্কিত সকলে যাহে স্ববীধ্য পাশরি ? 
কোথা সে শুরত্ব আজ বিজয়ী দেবের 
শত বার রণে যায় দন্থজে জিনিলা ? 


“ধিক দেব ! দ্বণাশৃন্, অক্ষুবূ-হৃদয়, 
এত দিন আছ এই অন্ধতমপ্পুরে, 
দেবত্ব, এশ্বধ্য, সুধা, স্বর্গ তেয়াগিয়া 
দাসত্বের কলঙ্কেতে ললাট উজলি। 


“ধিক হে অমর নামে, দৈত্যভয়ে যদি 
অমর পশিতে ভয় এতই পরাণে, 
অমরতা। পরিণাম পরিশেষে যদি 
দৈত্য-পদাক্কিত পৃষ্ঠ, চিরনির্বাসন ! 


“বল হে অমরগণ--বল প্রকাঁশিয়। 
এইবূপে চিরদিন থাকিবে কি হেখ। ? 
চির অন্ধতম পুরী এ পাতাল দেশে, 
দন্রুজের পদ-চিহু ললাটে আকিয়া ?” 


কহিল পার্বতীপুজ্র দেব-সেনাপতি ॥ 
দেবগণ বিচলিত করিয়া শ্রবণ, 
কাপিতে কাপিতে ত্রমে সক্রোধ মুরতি, 
নাসারন্ত্রে বহে শ্বাস বিকট উচ্ছাসে । 


যথ। দঞধ্চগিরি-আব উদিগরণ আগে, 
অগ্নির ভূধরে ধুম, সতত নির্গমে, 
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ঘন জলকম্প, ঘন কম্পিত মেদিনী » 
পার্ববতী-নন্দনবাক্যে সেইবপ দেবে । 


তুলিয়। স্থপৃন্ভে তুণ, পাশ, শক্তি ধরি, 
উঠিল। অমরবুন্দ চাহি শৃন্ত পাঁনে, 
পুনঃ পুনঃ খরদ্র্ি নিক্ষেপি তিমিরে, 
ছাড়িতে লাগিল ঘন ঘন জ্ঙ্কার । 


সর্ববাশ্রে অনলমূত্তি- দেব বৈশ্বানর, 
প্রদীপ্ত কৃপাণ করে, উন্মত্ত স্বভাব, 
কহিতে লাগিল, দ্রুত কর্কশবচনে, 
স্কুলিক্র ছুটিল যেন ঘোর দাবাগ্নিতে ! 


কহিলা, “হে সেনাপতি ! এ মণ্ডলী-মাঝে 
কোন্‌ ভীরু আছে হেন ইচ্ছ। নহে যার, 
অমর-নিবাস ব্বর্গ উদ্ধারিতে পুনঃ 

পুনঃ প্রবেশিতে, তায বেশ ধরিয়া ? 


“দানবে যুঝবিতে, আর কি ভয় এখন £ 
ভীরুতার হেতু আর আছে কি হে কিছু, 
অমরের তিরস্কার সম্ভব বতেক 

ঘটেছে দেবের ভাগ্যে, দৈব-বিড়ম্বন । 


“স্বর্গ অধোদেশে মর্ত, অধোদেশে তার, 
অতল গভীর সিন্কু_তাহার অধোতে, 
অন্ধতম পুরী এই বিষম পাতাল, 

তাহে এবে দৈত্য-ভ্মে লুক্কাইত সবে । 


“ছঃখে বাস, খধুমময় গাঢ়ুতর তম 
সুহুর্থে মুহুর্তে, ঘন ঘন প্রকম্পন, 

সিন্ধুনাদ শিরোপরি সদ নিনাদিত 
শরীর-কম্পন হিমত্তুপ চারি দিকে । 
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“এ কষ্ট অনস্ত কাল যুগ যুগাস্তরে 
ভুর্জিতে হইবে দেবে থাকিলে এখানে, 
যত দিন প্রলয়ে না সংহার-অনলে 
অমর-আত্মার ধ্বংস হয় পুনর্ববার । 


“অথবা কপটী হয়ে ছদ্মবেশ ধরি 
দেবের ঘ্বণিত ছল ধূর্ততা প্রকাশি, 
ব্রলোক্য ভিতরে নিত্য হইবে ভ্রমিতে, 
মিথ্যুক বঞ্চক বেশে নিত্য পরবাসী । 


“নিরস্তর মনে ভয় কাপট্য প্রকাশ 

হয় পাছে কার€৩) কাছে, চিত্তে জাগরিত 
বিষম ছুঃসহ চিস্তা, ঘ্বণ। লজ্জাঁকর 

সতত কতই আরে হৃদয়ে যন্ত্রণা ! 


“নে কাপট্য ধরি প্রাণে জীবন যাঁপনা, 
শরীর বহন আর, ছর্গতির শেষ; 

লরঞ্চ নিরয়-গরে নিয়ত নিবাস 
শ্রেমস্সর শতগুণ জিনি সে শঠত ! 


“অথব। প্রকাশ্যভাবে হইবে অরমিতে 
চতুর্দশ-লোক-নিন্দ। সহি অবিরত, 
শক্র-তিরস্কার অঙ্গে অলঙ্কার কবি, 
কপালে দাসত্ব-চিহু করিয়। লাঞ্তিত ! 


“যখনি ভ্রকুটি করি চাহিবে দানব, 
কিম্বা সে অঙ্গুলি তুলি ব্যঙ্গ-উপহাসে 
দেখাইবে এই দেব স্বগের নায়ক৯ 
শত নরকের বহি অন্তর দহিনে ! 


“অথবা বজ্জিত হ'য়ে দেবত্ব আপন 
থাকিতে হইবে স্বর্গে মার আছে যথা, 
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অস্থ্র-উচ্ছিষ্ট গ্রান্সি পুষ্ট-কলেবর, 
অস্থর-পদাক্ক-রঙ্জঃ ভূষণ মন্তকে । 


“তার চেয়ে শত বার পশিব গগনে 
প্রকাশি অমরবীধ্য* সমরের স্রোতে 
ভাঙজিব অনস্ত কাল দন্ুজ-সংগ্রামে, 
দেবরক্ত যত দিন ন1 হইবে শেষ। 


“অমর করিয়া স্যঙ্ি করিলা তে দেবে 
শিতামহ পন্মাসন- স্রমনস্‌ খ্যাতি 
ব্রন্মাণ্ড ভিতরে যারা সর্ববগরীয়ান্‌ 
অদৃষ্টের বশতায় তাদের এ গতি ! 


“দেবজন্ম লাভ করি অদৃষ্টের বশ, 
তবে সে দেবত্ব কোথা হে অমত্যগণ ? 
দেব-অস্ত্রাঘাতে নহে দানব-বিনাশ, 
জে দেববিক্রমে তবে কিবা ফলোদয় ? 


“নিয়তি স্বতঃ কি কভু অনুকূল কারে £ 
দেব কি দানব কিম্বা মানব-সম্ভীনে ? 
সাহসে ঘষে পারে তার কাটিতে শৃঙ্খল, 
নিয়তি কির তার শুন দেবগণ । 


“ধর শক্তি শক্তিধর, হও অগ্রসর, 

জাঠা, শক্তি, ভিন্দিপাল, শেল, নাগপাশ, 
স্থরবুন্দ স্থরতেজে কর বরিষণ, 

অদৃষ্ট খণ্ডন করি সংহার অস্ুরে |” 


কহিল সে হুতাঁশন- _সর্বব-অঙ্গে শিখ। 
প্রজ্লিত হৈল তেজে পাতাল দহিয্সা ; 
অগ্নির বচনে মণ্ত আদিত্য সকলে 
ছুটিল হুক্কষার শব্দে পুরি রসাতল । 
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একেবারে শত দিকে শত প্রহরণে, 


কোটি বিজলীীর জ্যোতি খেলিতে লাগিল ; 


পাতালের অন্ধকার স্বুচায়ে নেমেষে 
দেখা দিল চারি দিকে জ্যোতিন্ময় দেহ । 


তখন প্রচেতা- মর্তে বরুণ বিখ্যাত-__ 
উঠিল। গভ্ভীরভাব, ধার মুস্তি ধরি, 
পাঁশ-অস্ব শৃহ্যপ্পরে হেলাইয়া যেন, 
উন্মভ্ত জলধিজল প্রশাস্ত করিল । 


দেখিয়! প্রশাস্ত-মূত্তি দেব প্রচেতার 
নিস্তন্ধ অমবগণ নিস্তব্ধ যেমন 

লিগ্ধ বসুন্ধরা, যবে ঝটিক। নিবাডে 
ভ্রিরাজি ত্রিদিব ঘোর হুন্ুঙ্কার ছাড়ি । 


কহিলা প্রচেতা ষীর গম্ভীর বচন-_ 
“তিষ্ঠ দেবগণ ক্ষণকাল শীস্তভাবে, 
হেন গ্রগল্ভতা নহে মহতে উচিত, 
এ ওদ্ধত্য অন্পমতি প্রাণীরে সম্ভবে । 


“যুদ্ধে দৈত্য বিনাশিয়। ব্বর্গ উদ্ধারিতে 
অনিচ্ছ। কাহার দৈত্যঘাতী দেবকুলে £ 
কে আছে নারকী হেন দেব-নাম-ধারী 
দ্বিরুক্তি করিবে এই পবিজ্র প্রস্তাবে £ 


“তথাপি প্রতিভ্ঞাবাক্য উচ্চারণ আগে 
উচিত ভাবিষ্া দেখ! ফলাফজ তার ; 
সামান্যের (৩) উপদেশ শুভপ্রদ কভু, 
জ্তানীর মন্ত্রণা ক না হয় নিম্ষল । 


“কি ফল গ্রাতিভ্ভঞ। করি বিফল যস্যশ্পি ? 
সর্ধবজনহাস্তাস্পদ হ'য়ে কিবা ফল ? 
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অসিন্ধপ্রতিজ্ঞ লোক অনর্থপ্রলাপী, 
নমস্য জগতে, কাধ্যে স্থুসিহ্ধ যে জন। 


“অনেক মহাত্স, বাক্য কতিলা অনেক, 
কাধ্যসিদ্ধি নহে শুধু বাক্য-আড়ম্বরে ; 
কোদণ্-নিখোব করণে প্রবেশের আগে 
শরলক্ষ্য ধরাশায়ী হয় শরাঘাতে । 


“দেব-তেজ, দেব-অস্ত্র দেবের বিক্রম, 
বার বার এত যার কর অহঙ্কার, 

এত দিন কোথা ছিল, অস্থরের সনে 
যুঝিলে যখন রণে করি প্রাণপণ ? 


“কোথা ছিল সে সকল যবে দৈত্য-শুল 
নিক্ষেপিল স্থরবুন্দে এ পুরী পাতালে £? 
সমর্থ কি হয়েছিলা করিতে নিস্তেজ 
হজ্জয় বৃত্রের হস্ত দেব অস্ট্রাঘাতে ? 


“অন্তর সেই, বীধ্য সেই, সেই দেবগণ, 
অক্ষুণ্ন অস্থুর (ও) সেই, স্ুপ্রসন্ন বিধি 
এখনো বক্ষিছে তারে অনিবাধ্য তেজে, 
কি বিশ্বাসে পুনঃ চাহ পশিতে সংগ্রামে ? 


“ভাগ্য নাই ! ভাগধেয় মুঢের প্রলাপ ! 
সাহস যাহার-_ সদা সেই ভাগ্যধর ! 

তবে কেন ইন্দ্রবাণ-তেজঃ ছুনিবার 
অক্ষত-শরীরে দেত্য ধরিলা বক্ষেতে ? 


“কেন ইন্দ্র স্থুরপতি সর্ববরণজয়ী 
দন্ধুজমর্দন নিত্য, শুলের প্রহারে 
অচেতন রণশ্থলে হইল আপনি, 
চেতন বিরতি যার নহে ক্ষণকাল € 
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“তকেন বা সে ইক্দ্র আজি নিয়তির ধ্যানে, 
সংকল্প করিয়। দৃঢ় প্রগাঢ় মানসে, 
কুমেক্-শিখরে এক? কাটাইছে কাল»__ 
কেন স্রপতিত বুথা এ ধ্যানে নিবত ? 


“দেবগণ, মম বাক্য অকত্তব্য বণ 
যত দিন ইক্দ্র আনি ন। হন সহাক্স ঃ 
অগ্পে কোন€৩) দেব ভাব কর্ন উদ্দেশ, 
পশ্চাঁৎ যুদ্ধকল্পন। হ'বে সমাপিত 1” 


বকুণের বাক্যে স্থষ্যদেব তিবাম্পতি 
উঠিল প্রথরতেজ5-_ কহিল সবেগে-_ 
“বক্তব্য আমার অগ্রে শুন সর্কবজন 
ভাবিও সে বৈধাবৈধ বাঞ্চনীয় শেষ | 


“ত্রিজগতে জীবশ্রেষ্ঠ নিজ্গর অমর, 
অদিতি-নন্দনগণ চির-আয়ুজ্মান্, 
অনশ্বর্ন দেববীধ্য, শরীর অক্ষয়, 
সর্বকালে সর্বলোকে শ্রসিদ্ধ এ বাদ । 


“অস্্রর অচিরস্পায়ী, অদৃষ্ট অস্থির » 
চঞ্চল দানবচিত্ত রিপ্রপরবশ * 

মন্ত্রী মিত্র কেহ নহে চির-আজ্ভাবহ £ 
অঘ্োসাহ গ্রভৃভক্তি অনিত্য সকলিল ; 


“সব্বকালে সর্বজনে জান তথ্য এই, 
হরস্ত দানব তবে কত দিন সবে 

ছুববার সমরক্ষেত্রে সুরবীধ্যানল, 

কত কাল রবে দৈভ্য সে রণে তিচিয়া । 


“মম ইচ্ছ1 স্থুরবৃন্দ হুরস্ত আহবে, 
দহ হে দানবকুল ভীম উগ্র তেজে, 
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যুগে যুগে কল্পে কল্পে নিত্য নিরস্তর 
জ্বলুক গগন ব্যাপি অনস্ত সমর ! 


“জ্বলুক দেবের তেজ অমর ঘেরিয়া। 
অহোরান্ত্রি অবিশ্রীস্ত প্রখর শিখায় £ 
দকছুক দানবকুল দেবের বিল্রুমে, 
পুজপরম্পর ঘোর চিরশোকানলে । 


“চিরযুদ্ধে দৈত্যদল হইবে ব্যথিত, 

না জানিবে কোন কালে বিশ্রামের সুখ, 
নারিবে তিষ্টিতে ব্বর্গে দেব-সলিধানে, 
হইবে অমর-হস্তে পরাস্ত নিশ্চিত । 


“অদৃষ্ট এতই যদি সদয় দানবে, 
কোন যুগে নাহি হব যুদ্ধে পরাজিত, 
ভূগুক অদৃষ্ট তবে তিক্ত আন্বাদনে 
চিরযুদ্ধে স্থরতেজে দানব হুম্মতি । 


“ধিক লজ্জা ! অমরের এ বাধ্য থাকিতে, 
নিক্ষণ্টকে স্বর্গভোগ করে বৃত্রাস্থুর ! 

সুখে নিদ্রা! যায় নিত্য দেবে উপোেক্ষিয্া 
স্বর্-বিরহিত দেব চিস্তায় ব্যাকুল ! 


“নাহিক বাসব হেথ। সত্য বটে তাহা 
কিন্ত যদি পুরন্দর আরো বহু যুগ 

প্রত্যাগত নাহি হন, তবে কি এখানে 
এই শাবে রবে সবে চির অন্ধকারে ? 


“চল হে আদিত্যগণ প্রবেশি শুন্যেতে, 
দেত্যের কণ্টক হয়ে অমর। €বষ্িয়।, 
দগ্ধ করি দৈত্যকুল বুগ যুগকাল, 
যুদ্ধের অনস্ত বহি আলায়ে অন্বরে । 


ব্ত্রসংহার কাব্য ১ প্রথম খণ্ড ১৫ 


“বর্গের সমীপপবর্তী পর্বতসমূহে 
শিখরে শিখরে জাগি শক্ত্রধারীবেশে, 
সুশাণিত দেব-অক্ত্র নিত্য বরিষণে 
দনুজের চিভশাস্তি ঘ্বুচাই আহবে 1৮ 


কহিল। এতেক স্ুখ্য । ঝটিকার বেগে 
চারি দিক হৈতে দেব ছুটিতে লাগিল 
উদিত বালুক? থা, ষখন মরুতে 

মত্ত প্রুভঞ্জন রঙ্গে নৃত্য ক্রি ফেবে। 


কিম্বা যথা যবে ঘোব প্রলয়ে ভীষণ 
সংহার-অনলে বিশ্ব হ'য়ে ভস্মাকার 
উড়ে অস্তরীক্ষ পথে দিগস্ত আচ্জাদি, 
তেমতি অমরবুন্দ ঘেরিল! ভাক্করে । 


সকলে সম্মত শী উঠি ব্যোমপথে, 
বেষ্িয়। অমব্রাবতী অরাত্রি অদিবা, 
চিরসমরের কোতে ঢালিয়া শরীর, 
দেবনিন্দাকার্ী হুষ্ট অস্সুরে ব্যথিতে । 


দ্বিতীয় সর্গ 


হেথা ইক্দালয়ে নন্দন ভিতর, 

পতি সহ সীতিস্থখে নিরস্তর, 
দানব-রমণী করিছে ক্রীড়া । 

রতি ফুলমালা হাতে দেয় তুলি, 

পরিছে হরিষে স্থুষমাতে ভুলি, 
বদন-মগুলে ভাসিছে ক্রীড়া ॥ 


মদন-সজ্জিত কুস্থম-আসন, 
চাত্রি দিকে শোভা করেছে ধালণ, 
বিচিত্র সৌন্দধ্য সৃুরভিময় । 


১৬ 


হেমচক্তর-গ্রল্থাবলণ 


হাসিছে কানন ফুল-শব্যা ধরি, 
স্থানে স্থানে যেন মৃত্ভিকা-উপরি, 
কতই কুন্সম-পালক্ষ বয় ॥ 


কত ফুল-ক্ষেত্র চারি দিকে শোভে, 
মুনি ভ্রাম্ত হয় কান্তি হেরি লোভে, 
রেখেছে কন্দর্প করিতে খেলা । 
বসম্ভ আপনি স্থমোহন €েশ, 
ফুটাইছে পুষ্প কত সে আবেশ, 
হয়েছে অপুকব শোভার মেলা ॥ 


দানব-রমনী এক্দ্রিলা সেখানে, 
শোভাতে মোহিত বিহ্বলিত শ্রাণে, 
ফুলে ফুলে ফুলে করিছে কেলি 
করিছে শয়ন কভু পারিজাতে, 
স্বহুল মহল আ্ুশীতল বাতে, 
মুদিয়। নয়ন কুস্থমে হেজি ॥ 


বসিছে কখন অনুরাগ ভরে 
ইন্দিবা-কমল-পধ্যক্ক উপরে, 
দেত্যপতি হাসে পারশে বসি । 
হাসে মনোস্তখে এক্ছিল। সুন্দরী, 
বতিদত্ত মালা করতলে ধরি, 
বসনবন্ধন পড়িছে খসি ॥ 


মুণ্তিমান্‌ ছযস রাগ করে গান, 
বাগিণী ছন্ত্রিশ মিলাইছে তান, 
সঙ্গীত-তরঙ্গে পীযূষ ভালি। 
স্বরে ভদ্দীপন করে নব ব্রস, 
পরশ, আভজ্ৰাণ সকলি অবশ, 
আবণ-ইক্জিয় ব্যাপৃত খালি ॥ 


বৃত্সংহাপ কাব্য ২ প্রথম খণ্ড ১৭ 


জ্রমে ব্তিপতি সাজাইয়া বাণ, 
কুন্থম-ধনুতে সুঈষৎ টান, 
মুচকি মুচকি মুচকি হাসি । 
নাচে মনোরমা ব্বর্গ-বিছ্যাধরী, 
কন্দ্প-মোহন বেশভূষা পরি, 
বিলাস-সরিৎ-তরঙ্গে ভাসি ॥ 


এইবপে ক্রীড়া করে দত্য সনে, 
দৈত্যজায়। সুখে নন্দনকাননে, 
বৃজ্রান্থর খে বিহ্বল-প্রায় । 
ধরি অনুরাগে পতি-করতল, 
কহে দৈত্যরামা নয়ন চঞ্চল, 
হাঁব ভাব হাসি প্রকাশ তায £___ 


“শুন, দৈভ্যেশ্বর, শুন শুন বলি, 
বৃথা এ বিলাস, বুথ এ সকলিল, 
এখনও আমরা বিকজ্খিত নয় । 
বিজিত ফে জন, বিজক্বীচরণ 
নাহি যদি সেবা করিল কখন, 
সে হেন বিজয়ে কি কলোদয় ॥ 


“তুমি স্বর্গপতি আজি দৈত্যেশ্বর, 
আমি তব প্প্রিয়া খ্যাত চরাচর, 
ধিকৃ লজ্জা তবু সাধ না পুরে ! 
কটাক্ষে তামার আশুপ্রাপ্য যাহা, 
তব শ্প্িয় নারী নাহি পায় তাহা, 
তবে সে কি লাভ থাকি এ পুনে £ 


“ত্যয়হ্রা হয়ে করেছি বরণ, 
হেরিয়া তোমাতে মতেজ্দ লক্ষণ, 
ইচ্ছাময়ী হব হৃদয়ে আশ । 


৮৮ 


হেমচন্দ্র-গ্রস্থাবর্লী 


ফে ইচ্ছা ঘখন ধরিবে হৃদয়, 
তখনিন সফল হবে সমুদ্, 
জানিব না কারে বলে নিরাশ & 


*“ত্যজি নিজকুল গন্ধর্ব ছাড়িযা?, 

বরিলাম তোম। যে আশ করিয়া 
এবে সে বিফল হইল তাহ] ! 

নিম্ষলা বাসনা হৃদয়ে যাহার, 

কিবা অ্র্গপুবী, কিবা মর্ত আব, 
যেখানে সেখানে নিয়ত হাহা ॥ 


“কিবা সে ভুপতি, কিবা জে ভিকারী, 

কাঙ্গালী সে জন যেখানে বিহারী, 
প্রাণের শুন্ত তা ত্বুচে না কভু । 

পতিত্বে বরণ করিয়া তোমায়, 

তবু হে বাসন পুরিল না হায়, 
আমাঁর€৩) এ দশ। ঘটিল তবু ! 


“ভাল ভেবে যদি বাসিতে হে ভাল, 
সে বাসন। পুরণ হেত কত কাল, 
সহিতৈ হত না লালসা-জ্বালা । 
ভালবাস এবে কিসে বা জাগাই, 
দিয়াছি যা ছিল সে যৌবন নাই, 
ভালবেসে বেসে হয়েছি আলা ॥ 


*“ইত্দ্ানী যদি সে করিত বাসনা, 
না পুরিতে পল পুরিত কামন?, 
মরি সে ইন্দ্রের লৈযে বালাই । 
প্রণয়শ যে বলে প্রণক্সী ত সেই, 
না? চাহিতে আগে হাতে তুলি দেই, 
নে প্রণয়ে এবে পড়েছে ছাই ॥% 


বৃত্রসংহার কাব্য ২ প্রথম খণ্ড ১৯ 


বলিয়। নেহালে পতির বদন, 

আধ ছল্‌ ছল্‌ ঢলে হছৃনয়ন, 
অভিমানে হাসি জড়ায়ে রয় । 

শুনি দেত্যেশ্বর বলে ধীরে ধীরে, 

“কি বলিলে প্প্িষ়ে বল শুনি ফিরে, 
প্রেয়সপী নারীর এ দশা নয় ? 


“কি দোষে ভতসনা করিছ আমায়, 
ন। দিয়াছি কহ কিবা সে তোমায়, 
অদেয কিবা এ জগতী মাঝ ? 
দিয়াছি জগৎ চরণের তলে, 
কৌন্ভুভ যেমত মানিক মগুলে, 
তুমি সে তেমতি নারীতে আজ 


“কে আছে রমণী তুলন1 ধরিতে, 
এশ্বধ্য* বিভব, গৌরব, খ্যাতিতে, 
তোমার উপমা কাহাতে হয় £ 
আর কি লালসা বল তা এখন, 
আছে কিব। বাকি দিতে কোন্‌ ধন, 
কি বাসন পুনঃ হদে উদয় ॥৮ 


কহিল এন্দ্রিলা “দিয়াছ সে সব, 
জানি হে সে সব বিভব, গৌরব, 
তবু সর্বজন-পুজিতা৷ নই । 
মণিকুলে যথা কৌন্ভভ মহৎ, 
নারীকুলে আমি তেমতি মহৎ, 
বল, দেত্যপতি, হয়েছি কই ? 


“এখনও ইক্ত্রীণী জগতের মাঝে, 
গৌরবে তেমতি স্থখেতে বিরাজে, 
এখনও আয়ত্ত হলো না সেহ। 


১ ০ 08 ৩ 


হেমচন্দ্র-গ্রস্থাবলী 


স্বর্গের ঈশ্বরী আমি সে থাকিতে, 
কিবা এ অ্বরগ কিবা জে মহীতে, 
শচীর মহত্ব ভূলে না কেহ! 


“বতিমুখে আমি শুনিন্স সে দিন, 
স্থমেরু এখন হয়েছে শ্রীহন, 
শচীর সৌন্দর্য দেহে না ধরি । 
ইক্ত্রাণী যখন আহিল এখানে, 
অমর-স্থন্দরী সকলে সেখানে, 
থাকিত হেমাত্্রি উজ্জ্বল করি ॥ 


“শুনেছি নাকি বে পরম। দপসীী, 
বড় গরবিণী নারী গরীয়সী, 
চলনে গৌরব ঝরিষা পড়ে । 
প্রীবাতে কটিতে স্কারিত উরসে, 
কিবা সে বিষাদ কিবা সে হরষে, 
মহত্ব যেন সে বাধে নিগড়ে ॥ 


“শচীরে দেখিব মনে বড সাধ, 
ঘুচাইব চক্ষু-কর্ণের বিবাদ, 
আমার চিত্র বাসনা এই । 
থাকিবে নিকটে শিখাবে বিলাস, 
ধরিব অঙ্গেতে নবীন প্রকাশ, 
ভূুলাতে তোমারে শিখাবে সেই 


“আশন্িবে যতেক অমরস্থন্দরী, 
শচী সঙ্গে অঙ্গে দিব্য শোভা ধরি, 
অমর-কৌতুক শিখাবে ভালো । 
এই বাঞ্চ। চিতে শুন দেত্যপতিত 
শচী দাসী হবে দেখিবে সে রতি, 
হয় কি না পুনঃ সুমেরু আলো ॥ 


বুজসংহার কাব্য 5 প্রথম খণ্ড ২১ 


শুনে বৃত্রাস্তুর ঈবৎ হাসিয়া, 
কহিল এক্ত্রিলা নয়নে চাহিয্া, 
*৬এই ইচ্ছ। প্িয়ে হৃদে তোমার !” 
বলিয়া এতেক দানব-ঈশ্বর, 
কন্দপে ডাকিয়া জিজ্ভাসে সত্বর, 
“কোথা শচ্গী এবে করে বিহার £” 


কহিল কন্দপ মুখে চিরহাসি, 
“অমর বিহনে এবে মর্তবাসী, 
নৈমিব অরণ্যে শচী বেভায় । 
সঙ্গে শ্িয়তমা সখী অনুগত, 
জমে সে অরণ্যে হঃখেতে সতত, 
না পেয়ে দেখিতে স্থমেরু-কায় ॥ 


“কষ্টে করে বাস শচী নরলোকে, 
ইতর, ইত্দ্রালয়, ইক্দ্রত্বের শোকে, 
অজ্ভঞরে দাকুণ হ2খন্ছতাশশ 1” 
শুনি দৈত্যপতি কহিল “সুন্দরি, 
পাবে শচী সহ শচশসহচরী, 
অচিরে তোমার পুর্িবে আশ ॥”* 


এীজ্দ্রিল। শুনিয়া! সহধ হইলা, 
অধরে মধুর হাঁসি প্রকাশিলা, 
পতি-কর সুখে ধরে অমনি । 
হাসিতে হানসিতে কন্দর্প আবার, 
ধন্ুকে ঈষৎ করিল টক্কার, 
শিহরে দানব দৈত্যরমণী ॥ 


পুনঃ ছয় বাগ রাগিণী ছত্তিশ, 
গীত বৃষ্টি করে ভুলে আশীবিষ, 
নব নব রস বিভা করি । 


২ 


হেমচক্দ্র-গ্রস্থাবলী 


পুনঃ সে ইন্দ্রিয় অবশ সঙ্গীতে, 
অস্থর অস্থরী শুনিতে শুনিতে, 
চমকে চমকে উঠে শিহরি ॥ 


কত বীর-রসে ধরিছে স্থতার, 
দানব উঠিছে করি মার্‌ মার্, 
আবার সমরে পশিছে যেন । 
অমর নাশিতে ধরিছে ত্রিশুল, 
আবার যেন সে অমরের কুল, 
বিনাশে সংগ্রামে, ভাবিছে হেন ॥ 


কখন করুণাসরিতে ভানিয়া, 
চলেছে এক্দিলা নয়ন মুছিয়া, 

কখন অপত্য-স্সেহেতে ভোর । 
যেন সে কোলেতে হেরিছে কুমার, 
স্তনযুগে স্বতঃ বহে ক্গীরধার, 

এমনি ভ্রিদিব-সঙ্গীত-ঘোর ॥ 


কভু হাস্যরস কর উদ্দীপন, 
কোথায় বসন, কোথায় ভূষণ, 
এত্দ্রিলা উল্লাসে অধীর হয়! 
ক্ষণে পড়ে ঢলি পতির উৎসঙ্গে, 
ক্ষণে পড়ে ঢলি ফুলদল-অঙ্গে, 
উৎফুল্ল বদন লোচনদয় ॥ 


অমনি অপ্নরা হইয়া বিহ্বল, 

চলে ধীরে ধীরে তনু ঢল "ঢল, 
নেত্র করতল অলকা কাপে । 

ঈষৎ হাজতে অধর অধীর, 

অঙ্গুলি-অগ্রেতে অঞ্চল অস্ছির, 
টানিয্া অধরে ঈষৎ চাপে ॥ 
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চারি দিকে ছুটে মধুর সুবাস, 
চারি দিকে উঠে হরষ উচ্ছাস, 
চারি দিকে চারু কুস্থম হাসে । 
খেলে রে দ্দানবী দানবে মোহিয়া, 
বিলাস-সরিতৎ-তরঙ্গে ডুবিয়া, 
প্রমোদ-প্লাবনে নন্দন ভাসে ॥ 


তৃতীয় সর্গশ 


উঠিছে দানবরাজ নিদ্রা পরিহরি ; 
ইক্দ্রালয়ে শশব্যত্ত নানা দ্রব্য ধরি 
দানব, গন্ধবব, যক্ষ ছুটিয়। বেড়ায়, 
গৃহ পথ রথ অশ্ব সত্বরে সাজায় 3 
সাজায় সুন্দর করি পুষ্পমাল্য দিয়া, 
গবাক্ষ গৃহের দ্বার শোভা বিহ্যাসিয়া ; 
উড়ায় প্রাসাঁদ-চুড়ে দানবপতাকা?__ 
শিবের ভ্রিশুলচিহ শিবনাম আকা । 
ঘন করে শঙ্খরধ্বনি, ঘন ভেরীনাদ ; 
চারি দিকে স্তজশব্দ ঘন ঘোর হ্া।দ। 
শিখরে শিখরে বাজে ছন্দ্ুভি গভীর ; 
ঘন ঘন ধনুশখ্বোষে গগন অস্থির | 
ইক্দ্রালকস বিলোড়িত দানবের দাঁপে ; 
জয্মশব্দে চরাচর মেরু-শীষ কাপে । 
বাঁসবের বাসগুহ, গগন ফুড়িযা, 
হিমাদ্রিভুধর তুল্য, আছে বিস্তারিয়া | 
স্কাটিকের আভ?। তায় ফুটিয়া পড়িছে, 
হিমানীর রাশি যেন আকাশে ভাসিছে 
ভ্বারদেশে এীরাবত হস্তী সুসজ্জিত ; 
সুসজ্জিত পুস্পরথ দ্বারে উ শস্ছিত । 


২২৪ 


হেমচন্দ্র-গ্রস্থাবলী 


ইন্দ্রপুরীশোভাকর সভার ভবন 
কুবের সাজায় আনি বিবিধ ভূষণ ; 
সারি সারি মণিস্তম্ত সাজ্জাইছে তায়, 
সাজাইছে পুষ্পদাম চন্দ্রাতপ-গায়। 
হায় রে সে ইন্দ্রাসন, বসিত যাহাতে 
বাসব অমরপতি, রাখিছে তাহাতে 
মন্দার পুম্পের গুচ্ছ করিয়! যতন, 
দানব আসিয় ঘ্রাণ করিবে গ্রহণ ! 
ইন্দ্রের মুকুট দণ্ড আনি দ্রুতগতি 
রাখিছে আসন-পার্খে ভয়ে যক্ষপতি । 
সভাতলে বাছ্যযন্ত্র প্রন্তত করিয়া 
তটস্থ কিন্নরগণ, দেখিছে চাহিয়! । 
আতঙ্কে প্রবেশদ্ধারে ; বিদ্াধরী যত-_ 
উর্ববশী, মেনকা, রম্ভা, ঘৃতাচী বিনত-_ 
বসন ভূষণ পরি সকলে প্রস্তত, 
কেবল নর্তন বাকি বাঁদনসংযুত । 
সমবেত সভাতলে, করি যোড় কর 
অপ্নরা, কিন্নর, যক্ষ, সিদ্ধ, বিছ্যাধর । 
সমবেত দৈত্যবর্গ সুদীর্ঘ শরীর £__ 
হেন কালে শঙ্খধ্বনি হইল গম্ভীর ; 
অমনি স্ুযন্ত্রে বাছা বাজিল মধুর ; 
অমনি অপ্সরাপায়ে বাজিল নূপুর ; 
পূরিল সুধার ভ্রাণে সভার ভবন; 
বহিল অমরপ্প্িয় আুরভি পবন । 
প্রবেশিল সভাতলে অসুর ছুর্জয় ; 
চারি দিকে স্ত্রতিপাঠ জয় শব্দ হয়। 


বিলম্বিত ভূজদ্বয়, দোছুল্য গ্রীবায় 


ত্রিনেত্র, বিশালবক্ষ, অতি দীর্ঘকায়, ] 
পারিজাত পুষ্পহার বিচিত্র শোভায়। 
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নিবিড় দেহের বর্ণ মেঘের আভাস ; 
পর্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ । 
নিশাজ্তে গগনপথে ভানুর ছটায় ; 
বত্রাস্থর প্রকাশিল তেমতি সভায় । 
জ্রকুটি করিয়া দর্পে ইক্দ্রাসনপরে 

বসিল, কাপিল গ্রহ দৈত্য-দেহভরে । 
মন্ত্রীরে সম্ভাষি দৈত্য কহিলা তখন-__ 
“ম্মিত্র হে, ভীষণেরে করহ প্রেবণ 
সত্বরে অবনীতলে, নৈমিষ কাননে ; 

ভ্রমে শচী সে অরণ্যে স্থররাম। সনে ; 
আন্ুক স্বরগপ্ুরে অমরী সকলে ; 

যে বিধানে পারে কহ আনিতে কৌশলে ; 
কৌশলে ন। সিদ্ধ হয় প্রকাশিবে বল ; 
এক্দিলার অভিলাষ করিব সফল । 

বড় লজ্জ। দিল কল এক্দ্রিলা আমারে-_ 
শচীভ্রমে স্বতজ্ঞর। ন। সেবি ভাহারে ! 
স্মিত্র, সত্বরে কাধ্য কর সম্পাদন, 
ভীষপে নৈমিবারণ্যে করহ প্রেরণ 1” 
দৈত্যেন্দ্রবচনে মন্ত্রী কহিলা মিত্র 
“মহিষীবাঞ্ছিত যাহা কিবা সে বিচিত্র ! 
তব আভজ্ভা শিরোধাধ্য, দনুজের নাথ, 
নৈমিষ অরণ্যে দৈত্য বাবে অচিরাৎ। 
নিবেদন আছে কিছু দাসের কেবল, 
আদেশ পাইলে পদে জানাই সকল 1৮ 
দৈত্যেশ কহিলা “মস্তি, কহ কি কহিবে, 
অবিদিত বৃুত্রাস্থরে কিছু না থাকিবে 1” 
কহিলা স্ুমিত্র তবে “শুন, দেত্যন।থ, 
অমর আসিছে অ্বর্গে করিতে উৎপাত । 
কহিল প্রহরী যারা ছিল গত নিশি 
দেখেছে দেবের জ্যোতি: প্রকাশিছে দিশি 


স্২৬ 


হেমচজ্দ্র-গ্রস্থা বশ 


অতি শীত্র, বোধ হয়, দেবতা দকল 

রণ আশে প্রবেশ করিবে ব্ষর্গস্ছল ১ 

এ সময়ে ভীষণেরে প্রেরণ উচিত 

হয় কি না, দৈত্যপতি, ভাবিতে বিহিত ॥ 
সামান্ বিপক্ষ নহে জান, দৈত্যপতি, 
কঠোর সে অমরের যুদ্ধের পদ্ধতি ! 
দিবারাত্তি ক্ষণকাল নহিবে বিআাম, 
হর্দম বিল্রমে সবে করিবে সংগ্রাম । 
যত যোদ্ধা দানবের হৈবে প্রয়োজন-_ 
এ সময়ে উচিত কি ভীষণে প্রেরণ £” 
শুনিয্সা, হাসিল বৃত্রাস্থর দৈত্যেশ্বর ; 
কহিল। “প্রলাপ না কি কহ মন্ত্রিবর ? 
আসিবে সমরে ফিরে অমর আবার ! 

এ অযথা কথা মন্ত্রি রচিত কাহার ? 
দানবের ভয়ে স্বগ পৃথিবী ছাড়িয়া, 
লুক্কামিত আছে সবে পাতালে পশিয়। ! 
সাধ্য কি দেবের পুনঃ হয় স্বর্গমুখ ! 
যাক কত কাল আরে? ঘ্ুচুক সে হখ! 
দৈত্যের প্রহার অঙ্গে যে করে ধারণ, 
ফিরিবে না যুদ্ধে আর কখন সে জন ! 
বৃত্রাস্থর থাকিতে, সে সৈন্য দেবতার 
স্বর্গের দিকেও কত চাহিবে না আর । 
বোধ হয়ঃ প্রভীহার রক্ষক যাহারা, 
অন্ধ কিছু শুহ্যপথে দেখেছে তাহারা-__ 
হয় কোন উল্কা, কিস্বা নক্ষত্রপৃতন, 
নিদ্রাঘোরে শুন্যপরে করেছে দর্শন !» 
কহিল? স্থমমিআ “দৈত্যপতি, অন্যবূপ 
বলিলা। প্রহন্লিগণ, কহিয়া স্বরূপ । 
গগনমার্গেতে দেব-জ্যোতির আভাস 
দেখিয়াছে স্থানে স্থানে জ্যোতির প্রকাশ । 
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রক্ষকপ্রধানে ভাকি জিজ্ঞাসা করিলে, 
বিদিত হইবে সব্ব স্বকর্ণে শুনিলে |” 
দৈত্যেশ আদেশে আ(ই)সে রক্ষক-প্রধান ; 
দাড়াইল। সভাতলে পর্বতগ্রমাণ । 
কহিল। দানবপতি “কহ হে খক্ষভ, 

কি দেখিল। গত নিশি, কিবা অনুভব ?” 
কহিল খক্ষভ দৈত্য “শুন, দৈত্যনাথ, 
ত্রিযাম রজনী যবে, হেরি অকস্মাৎ 

দিকে দিকে চারি ধারে ঈষৎ প্রকাশ, 
জ্যোতিন্ময় দেহ যেন উজলে আকাশ! 
নক্ষত্র উক্ষার জ্যোতিঃ নহে সে আকার ; 
জানি ভাল দেব-অঙ্গে জ্যোতিঃ যে প্রকার । 
ভ্রম না হইল কভু ক্ষণকাল তায়, 
চিনিলাম দেব-অঙ্গ-জ্যাতি সে শোভায় ! 
ফুটিতে লাগিল ক্রমে ক্রমে দশ দিশে, 
যত ক্ষণ অন্ধকার অংশুতে না মিশে ; 
দেখিলাম কত হেন সংখ্যা নাহি তার, 
উঠিছে আকাশপ্রান্তে ঘেরি চারি ধার ; 
বহু দূরে এখন(ও) সে জ্যোতির উদয়-_ 
দেবত। তাহার কিন্তু কহিন্থ নিশ্চয় ।৮ 
বৃত্রাস্থুর জিজ্তাসিলা ঘ্বুচাতে সন্দেহ» 
“ইন্দ্রের কোদগুনাদ শুনিল। কি কেহ ? 
ইন্দ্র যদি সঙ্গে থাকে অবশ্য সে ধ্বনি 
শুনিতে পাইত স্বর্গে সকলে তখনি |” 
কহিল খক্ষভ, “অন্ত দানব যতেক, 
ইন্দ্রের কোদওুধ্বনি না শুনিল। এক ।৮ 
তখন দানব-ইজ্জ্র বৃত্রাস্থর কয়-- 

“দেবত1 আসিছে সত্য, কিব1 তাহে ভয়? 
একবার অস্ত্রাঘাতে পাঠাই পাতাল, 
এইবার একেবারে ঘুচাব জঞ্জাল । 


২৮ 
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ইজ্র সঙ্গে নাই, যুদ্ধে পশিছে দেবত ; 
বাতুল হয়েছে তারা, কি ঘোর মূর্খতা ! 
সংকল্প করি অদ্য, শুন, দৈত্যকুল, 
সংকল্প করিনু হের পরশি ত্রিশুল-_ 
স্ষ্যেরে রাখিব করি রথের সারথি 
চক্ত্র সন্ধ্যামুখে নিত্য যোগাবে আরতি 
পবন ফিরিবে সদ সম্মাজ্জনী ধরি 
অমরার পথে পথে রজঃ লিগ্ধ করি 
বরুণ রজকবেশে অস্থরে সেবিবে, 
দেবসেনাপতি স্কন্দ পতাকা ধরিবে 1-_ 
নির্ভয়ে সকলে নিজ নিজ স্তানে যাও; 
স্ুমিত্র» ৈমিবারণ্যে ভীষণে পাঠাও 1” 
কহিয়া এতেক, বৃত্রাস্্রর দৈত্যপতি, 
সভা ভাঙ্গি সুমেকর দিকে কৈলা গতি । 


এখানে ত্রিদিব ঘুড়ে ছুটিল সংবাদ ; 
স্বর্গপুরী পুর্ণ করি হয় সিংহনাদ । 
বাজিল ছুন্দ্ুভিধবনি শিখরে শিখরে ; 
কোদগুটক্কারে ঘন গগন শিহরে । 
ঞ্রাচীরে শ্রাচীরে উড়ে দেত্যের পতাকা?- 
শিবের ত্রিশুলচিহ্ু শিবনাম আকা । 
মন্তাকোলাহলে পুণ হেল সববস্থল ; 
সাজিল সমরসাজে দানব সকল । 
বুত্রা সুরুজ, বীর কুদ্রপীড় নাম, 
স্ুধহ্ঃ দানব-কুলে, বিচিত্র ললাম । 
ভূষিত ললাটদেশ, বিশাল উরস, 
বাল্যকাল হৈতে যার অসীম সাহস 
সজ্জিত মাণিকগ্চচ্ছ কিরীট শীরষে £ 
দেবতা আসিছে যুদ্ধে, শুনিয়। হরে, 
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স্থমিত্রের করে ধরি, কত সে উল্লাস, 
উৎসাহ হিল্লোলে ভাসি করিল প্রকাশ । 
মহাযোছা। বৃত্রপুজ, পুব্ধের সমরে, 
লভিলা বিপুল যশ যুঝিয়া অমরে । 
আবার আসিছে যুদ্ধে দেবতা সকল, 
শুনি মহোৎসাহে মত্ত হৈল। মহাবল। 
চলিলা মন্ত্রীর সহ আপন আলঙে, 
আখন্দোলিয়া নানা কথ যুদ্ধের বিষয়ে । 


স্বর্গছারে দ্বারে চলে দৈত্য মহারথী ; 
হর্ধ্যক্ষ বিপুলবক্ষ পুর্ব কৈ গতি । 
এরাবণী-_-বল যার এরাবত শ্রায়__ 
পশ্চিমে চলিল। বেগে নদী যেন ধায় । 
শঙত্খধ্বজ দৈত্য-_যার শঙ্খের নিনাদে 
অমর কম্পিত হয়--উত্তর আচ্ছাদে । 
দক্ষিণেতে সিংহজট_ সিংহের প্রতাপ 
চলিল হুদ্ধর্ধ দৈত্য, ভয়ঙ্কর দাপ। 
স্বর্গের প্রাচীরে ভ্রমে দৈত্য কোটি জন ;__ 
ভীষণ নৈমিষারণো করিল গমন ॥ 


চতুর্থ সর্গ 


সায়াছে সমীর সনে, বসিয়া! নৈমিষবনে 


শচশ কহে সথারে চাহিয়া । 


“বল আর কত দিন, এ বেশে হেন শ্রীহীন, 


থাকিব লে। মরতে পড়িয়া ! 


ন। হেরে অমব্নাবতী, চপলা, ছঃখেতে অতি, 


আছি এই মানব-ভূবনে । 


না ঘ্বুচে মনের ব্যথা, জাগে নিত্য সেই কথা, 


পুনঃ কবে পশিব গগনে ॥ 
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স্বপনে যছ্যপি ছাই, সে কথা ভুলিতে চাই 
দেবেরে স্বপন নাহি আসে ! 

জাগ্রতে সে দেখি যাহা, চিত্ত দ্ধ করে তাহা, 
প্রাণে যেন মরীচিকা ভাসে ! 

নয়নের কাছে কাছে, সতত বেড়ায় আছে, 
স্বরগের মনোহর কায়া। 

সকলি তেমতি ভাব, দৃপ্টিপথে আবির্ভাব, 
কিন্ত জানি সকলি সেছায়া! 

জান্তি যদি হৈত কু, কিছু ক্ষণ স্থখে তবু 
থাকিতাম যাতন] ভুলিয়া ; 

পোড়া মনে ভ্রাস্তি নাই, দেবের কপালে ছাই, 
বিধি স্যজে অস্বপ্র করিয়া ! 

অম্বত করিলে পান, তবে ব। জুড়াত প্রাণ, 
সে উপায় নাহিক এখন । 

কিরূপে, চপলা, বল, নিবসি এ ভূমণ্ডল, 
চিরছুঃখে করিব যাপন ॥ 

মানবের এ আগারে, থাকি যেন কারাগারে, 
পুরিয়া নিশ্বাস নাহি পড়ে ! 

অতি গাঢ়তর বায়ু, আই ঢাই করে আমু, 
বুক যেন নিবদ্ধ নিগডে ! 

নয়ন ফিরাতে ঠাই, কোথাও নাহিক পাই, 
শৃহ্ যন নেত্রপথে গেকে ! 

স্থখে নাহি দৃষ্টি হয়, চারি দিক্‌ বহিনময়, 


আগুনে রেখেছে যেন ঢেকে ! 
হাম্স ! এ মাটির ক্ষিতি, পায়ে বাজে নিতি নিতি, 
শিলা যেন কঠোর কর্কশ ! 


শুনিতে না পাই ভাল, শব্দ যেন সর্বকাঁল, 
কর্ণমূলে ঝটিকাপরশ ! 
এ ক্ষুদ্র ক্ষিতিতে থাকি, কেমনে শরীর রাখি, 


সখি রে, সকলি হেথা স্থুল | 
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নিত্য এ খব্ধতাজ্ভান, আকুল করে পরাণ, 
কেমনে সে বাঁচে নর-কুল ! 

অমর- মরণ নাই, কত কাল ভাবি তাই, 
এত কষ্টে এখানে থাকিব । 

যখনি ভাবি লে সই, তখনি তাপিত হই, 
চিরদিন কেমনে সহিব ॥ 

অনস্ভত যৌবন লৈয়ে, ইন্দ্রের বনিতা হৈয়ে, 
ভোগ করি জ্বর্গবাসস্্রখ ; 

কিরূপে থাকিব হেথা, হইয়া অনস্তচেতা, 
নরলোঁকে সহিয়া এ ছুখ ! 

নরজন্ম ভাল সখি, মৃত্যু হয় বিষ ভখি, 
মরিলে ছঃখের অবসান । 

অনুদিন অনুক্ষণ, নিদ্রাহীন অস্বপন, 
জ্বলে নী] লো তাদের পরাণ ! 

বরং সে ছিল ভাল, নাহি যদি কোন কাল, 
দেখিতাম ত্বরগ নয়নে । 

আগে সুখ পরে পীড়া, আগে যশঃ পরে ব্রীড়া, 
জীবিতের অসহ্য সহনে ! 

জানি সখি গুল্ম ছাড়ি, তৃণদলে না উপাড়ি, 
মহাঝড় তরুতেই বহে । 

জানি সর্ববসহ। ভিন্ন, উত্তাপে না হয়ে খিন্ন, 
অগ্রিদ্ধাহ অন্টে নাহি সহে ॥ 

তথাপি অস্তর দহে, এ ঘ্বণা না প্রাণে সে, 
পুর্ববকথ। সদ পড়ে মনে । 

যে .গীরব ছিল আগে, বাসবের অনুরাগে, 
কার হেন ছিল ত্রিভূবনে ! 

কেমনে ভূলিব বল, মেঘে যবে আখগুল, 
বসিত কামন্মুক ধরি করে ; 

তুই সে মেঘের অঙ্গে, খেলা তিস্‌ কত রঙ্গে; 


ঘট? করি লহরে লহরে ! 


৩১ 
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কি শোভা হইত তবে, বসিতাম কি গৌরবে 
পার্খে ভার নীরদ-আঙনে ! 

হইত কি ঘন বন, মৃছু মন্দ গরজন, 
মেঘ যবে ছুলাত পবনে ! 

ইন্দ্রের সে মুখকাস্তি, ঘুচায়ে নয়নভ্রাস্তি, 
কত দিন সখি রে না হেরি ! 
ক দিন বৈসে নাই, ঘুচায়ে চক্ষু বালাই, 
স্থরবৃন্দ বাসবেরে ঘেরি ! 
আ্মেরু-শিখরে যবে, স্থখে খেলিতাম সবে, 
অমর সঙ্গিনীগণ সহ, 

উপরে অনস্ত শুন্য, অনস্ভ নক্ষত্রপুর্ণ, 
সদ! জিপ্ধ সদা গন্ধবহ। 

আমিত নির্মল বায়, ফুটিয় ফুটিয়া তায়, 
কত পুষ্প স্থমের শোভিত, 

নিশ্মল কিরণ শোভা, সখি রে কি মনোলোভা, 
মেরু-অঙ্গে নিত্য বরষিত ! 

সখি সেই মন্দাকিনী, চিরানন্দ-প্রদায়িনী, 
দেবের পরশস্খখকর । 

চলেছে নন্দনতলে, উছল্িস মধুর জলে, 
ভাবিতে রে হৃদয় কাতর ! 

কার ভোগ্যা এবে তাহা, কার ভোগ্য এবে আহা, 
আমার সে নন্দনবিপিন ! 

কে ভ্রমিছে এবে তায়, কেবা সে আত্াণ পায়, 
পারিজাতে কে করে মলিন ! 

জগতের নিরুপম, সথি পারিজাত মম, 
দৈত্যজায় পরিছে গলায় | 

যে পুষ্প শচীর হৃদি, ্িগ্ধ করিবারে বিধি, 
নিরমিলা অতুল শোভায় ! 

সখি রে, দানবজায়া, ধরি কলুধষিভ কায়া, 


বনসিছে সে আসন উপরে ; 
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যেখানে অমরীগণ্, ক্রীভান্থখে নিমগন, 
বিরাজিত প্রফুল্ল অস্তরে ! 

হায় লঙ্জা।! চপলা রে, আমার শয়নাগারে, 
অমর পরশে নাহি যাহা» 

ইজ্জ বিন। যে শয়ন, না ছু'ইল। কোন জন, 
বুত্রান্থর পরশিল? তাহা ! 

ধিক লঙ্জ। ধিক ধিক্‌, কি আর কব অধিক, 
এ পীড়ন সহি লো এ প্রাণে ! 

এত দিনে দৈতা বাবা, এ সুখ করিয়! কাল 
শচশরে বিদ্ষিল বিষবাণে ! 

সাজে লো আমার সাজে, আমার সপ্তকী বাজে, 
এক্দ্িলার কটিতটে হাফ £ 

আমার সুকুট-রত অমরে করিত যত, 
কুবের আনিয়া দেয় তায় ! 

শচশ বলি কেব। আর, গৌরব করিবে তার, 
কে আর আসিবে শচী-স্থান ! 

আর ন) আসিবে লক্ষ্মী, বাকুতে বাধিতে রক্ষণ, 
লইতে ইন্দিরা পুষ্পন্বাণ ! 

ইক্পিরার প্রিয় পদ্ম, স্ধাজাত স্ুধাসদ্ধ, 
কত স্থখে লই কমল ১ 

এবে মে ছেোবে না আর* হাতে তুলে দিলে তার-” 
শচীর পরশ এবে মলা । 


উম নাহি ফিরে চাবে, ব্রহ্মানী সরিয়। যাবে, 
কাছে যদি কখন দ্লাড়াই । 

স্ুরবামা অন্য যত, লঙ্জ। দিবে অবিরত, 
চুরণ করি শচীর বড়াই ! 

কোথায় পলাব বল ? কোথা আছে হেন স্থল ? 
এ মুখ না দেখাব কাহারে; 

বরঞ্চ মানবদেহে, পশিয়া মানবগেকে, 


জন্মিবঃ মরিব, বারে বারে ! 


হেমচন্দ্র-গ্রস্থাবলী 


ভূলে রব যত কাল, জীয়ে রব তত কাল, 
ভাবিলে সে আবার মরণ । 

তবে বা ঘুচিবে তাপ, ভাবনার অপলাপ, 
তবে যাবে চিত্তের পীড়ন ॥* 

হেন কালে পুষ্পধনু নিত্য মনো হরতন্ু, 
চিরহাজসি অধবে প্রকাশ । 

আমি শচী সল্গিধান, বাড়ায়ে শচীর মান, 
ইন্দ্রানীরে করিলা সম্ভাষ ॥ 

চপল হেরি সত্বর, কহিলা “হে পঞ্চশর, 
হেথা গতি কোথ। হৈতে বল। 

আছ ত, আছ ত ভাল, গোর ছিলে হৈলে কাল, 
তুমি আর রতির কুশল ? 

শুনি নাকি মাল্যকার হৈয়ে এবে আছ, মার ! 
এজ্দিলার উদ্ভান সাজাও ? 

নিজ করে গাঁথ মাল, সাজাতে দানববাল 
মাল গাঁথি অস্থরে পরাও £ 

এত গুণপনা তব, জানিলে হে মনোভব, 
নিত্য গাথাতাম পুম্পহার । 

থাকিভে সে অন্য মনে, ত্যজি পুষ্পশরাসনে, 
ত্রিভুবন পাইত নিস্তার ॥ 

বড় আগে হেলি হেলি, পু্পধন্ুু পৃষ্ঠে ফেলি, 
বেড়াইতে সুমোহন বেশ । 

ত্যক্ত করি বারে বারে, সর্বলোকে সবাকারে, 
শুন, কাম এই তার শেষ ॥ 

ছি ছি মরি, নাহি লাজ, ধরি মালাকার সাজ, 
এখন€ও) সে আছ ব্বর্গপুরে ! 

রতভির কি লজ্জ। নাই, মুখেতে মাখিয়া ছাই, 
এক্দ্রিলারে সাজায় নৃপ্গুরে 1” 

শচী কহে “চপলা রে, গঞ্জনা দিও না মারে, 


স্থুখে আছে সুখে থাক কাম। 
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এ পীড়া হৃদয়ে ধরি, স্বর্গপুরী পরিহরি, 
পুরাইত কিবা মনস্কাম ? 

ভাখনা যাতন। নাই, সদ? সুখী সব্ধ ঠাই, 
চিরজ্জীবী হ(উ)ক সেই জনা ॥ 

রতির কপাল ভাল, স্থখে আফ্রে চিরকাল, 
সহে না সে এ পোড়া যাতনা । 

প্রহ্যক্স, কৌশল কিবা, আমারে শিখায়ে দিবা, 
সদ? স্থখ চিছ্ে কিসে হয় ১ 

কিরূপে ভুলিব সব, ভুমি যথা মনো ভব, 

নিত্যস্থথী নিত্য হাস্যময় !” 

কন্দপ অপাঙ্গ ঠারে, শাসাইয়া চপলারে, 
সসম্ত্রমে শচী প্রতি কয় 1-- 

“স্তথথ হুঃখ ইক্্রপ্প্িয়া সকলি বাসন নিয়া, 
যুকতির আয়ত্ত সে নয়। 

ছাড়িয়। নন্দন-বনে, কোথায় ব। ত্রিভুবনে, 
জুড়াইবে কন্দপের প্রাণ ; 

কামের বাঞ্জিত যাহা, নন্দন ভিতরে তাহা, 
না পাহব গিয়া অন্য স্থান ! 

সেবি বা অন্সুর নব, কি দানবী কি অমর, 
তাই শ্বগ না পারি ছাডিতে। 

যার যেথ। ভালবাসা, তার সেখ চির আশ” 
সুখ ছঃখ মনের খনিতে ! 

সে কথ। বৃথ। এখন, আসিয়াছি যে কারণ, 
শুন আগে বাসবরমণি । 

আসন্ন বিপদ জানি, আপন কত্তব্য মানি, 
জানাইতে এসেছি অবনি ॥ 

নির্দয় অদৃষ্ট অতি, এখন() তোমাব প্রতি, 
শুনে চিত্তে ঘুচিল হরিষ। 

কত্তব্য যা হয় কর, না থাক অবনি'পর, 


নিকটে আমিছে আশীবিষ ॥৮ 
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“শচীর অদৃষ্ট মন্দ, আছে কি শচীর ধন্দ, 
সে কথ শুনাতে আ(ই)লে মার! 

স্বর্গ ত্যজি ধরাবাস, ইক্ছের ইন্দ্রত্ব নাশ, 
ইহা! হৈতে অভাগয কি আর 1” 

শুনিয়া কন্দূর্গে কয়, “এই যদি কষ্ট হয়, 
না জানি সে কি বলিবে তায়। 

এস্দ্িল! সেবিতে যবে, রতিসহচরী হবে, 
অখ্য দিবে বতাস্ুর-পায় ! 

ক্ষমা কর, সুরেশ্বরি, এ কথা বদনে ধরি, 
চেভাইতে বলিতে সে হয় । 

স্বকর্ণে শুনেছি যত, এঁক্দিলার মনোরথ, 
তাই মনে পাই এত ভয় ! 

বসিয়া নন্দনবনে, এক্দিল! দৈত্যের সনে, 
আমার সে সাক্ষাতে কহিলা, 

“শচীরে স্বরগে আন, থাকুক আমার মান, 
শচী সেবা মোরে না কবিলা-__ 

বুথা এ ইল্জ্রত্ব তব, বুথা এ এীশ্বধ্য সব, 
বৃথা নাম, এক্দিল। আমার ! 

শুনি শচী গরবিণী, চিরস্থথী বিলাদিনী, 
সে গৌবব দ্বুচাব তাহার । 

থাকিবে স্বরগে আনি হইয়া আমার দাসী, 
হাব ভাব শিখাবে আমায় । 

শিখাবে চলনভঙ্গি, কর পদ দিবে রঙ্গি, 
তবে মম চিতক্ষোভ যায় ! 

লঙ্জ। পায় খৃত্রা সুর, আসিতে অবনিপুর, 
আক্ভ1 দিল। ভীষণ দৈত্যেরে । 

মহাবল দৈত্য সেই, তোমার রক্ষক নেই, 
হক্দপ্প্িয়। পড়িল সে ফেরে ॥৮ 

কন্দর্প বাকো্যেতে শচী, কুস্তলে ফণিনী রচি, 


একৃষ্টে দৃষ্টি করে তায়, 
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স্তন্ধভাব নিরুত্তর, ৮ গণ্ড রাখে হজ্ত'পর, 
ছায়। যেন পড়ে সর্ব গায় । 

নিস্পন্দ শরীর মন, সচেতনে অচেতন, 
নিশ্বাস ন। সরে নাসিকায় । 

অজানিত অচিস্তিত, চিন্তা ঘেন উপন্থিত, 
হৃদযেতে দ্বুরিয়া বেড়ায় ॥ 

কুম্তলরচিত ফণী, নিরখি মেঘবাহনী, 
কহে শচী চপল। চাহিয়া, 

“এ নরক মম ভাগে, সখি, নাহি জানি আগে, 
দেখি নাহি কখন ভাবিয়। ॥ 

তর্গতিব শেষে যাহা, শচীর হয়েছে তাহা, 
ভাবিতাম সদা মনে মনে । 

আরে? যে শত ধিকার, কপালে আছে আমার, 
দে কথ না উদ্দিল চেতনে ॥ 

কেমনে চপল বজ, পরশিবে করতল, 
দানবীর চরণনৃপুর ? 

কেমনে গো স্তনহার স্তন শোভিবারে তার, 
ভূজে দিব কেমনে কেযুর ? 

কেমনে স্থকাঞ্চী ধরি” দিব কটিতটপরি, 
কেমনে বা কবরী বান্ধিৰ ? 

বিনাব কুস্তলে বেণী, কিন্ধপে মুকুত। শ্রেণী, 
ভালে তার সাজা ইয়। দিব ? 

সখি রে যে জানি নাই, কিরূপে সে ভাবি তাই, 
সার্জাইব দানব-মহিল। ! 

কার কাছে বাব এবে, কেবা সে শিখায়ে দেবে, 
দাসীপন। তুষিতে এন্ড্রিল। ! 

যার অঙ্গে যত করে, দক্ষ-কন্তা। সমাদরে, 
পরাইত বসন ভূষণ, 

সে আজি লো দাসী হৈয়ে, বস্ত্র আভরণ লৈযে, 


এত্রিলার করিবে সেবন । 


৬৭ 
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হায় লজ্জা! হায় ধিক !* অশ্রবণেরে শত ধিক ! 
এ কথা কুরে স্থান দিল । 

দাসীপনণ বাকি কিবা, সিংহী ছি হেন্ু শিবা, 
যখন এ শুনিতে হইল ! 

কেন হে কন্দর্প তুমি, অদ্রইলা মরত-ভূমি, 
কেন কহ শুনালে আমায় ? 

হৃদিপরে গুরু শিলা, কেন বল চাপাইলা, 
অনঙ্গ হে, কি দোষ তোমায় ? 

ঘটিত কপালে যদি, ঘটিত হে সে অবধি, 
দাসত্বে যাইত যবে শচী। 

আগে কৈয়ে কেন মার, অন্তরে দাসত্ব-ভার, 
শচীরে হে করিলে অশচী। 

৮পাল। সত্যই কি লা, সেবিতে হবে এন্ড্রিল? 
শচীর কি কেহই রে নাই ! 

অপাঙ্গ পড়িলে যার, ভয় তৈত দেবতার, 
দেব যক্ষ তুষিত সবাই ; 

তাহার এ ছবিবপাকে, কেহ নাই তারে রাখে, 

দানবেরে করিয়া দমন, 

ইত্দ যেন তপে নিষ্ঈ, কোথ' দেব অবশিষ্ট, 
স্য্য চন্দ্র বরুণ পবন ? 

কোথা সল্প হুতাশন, কোথা গণদেবগণ, 
বুথ। নাম লই সে সবার; 

ইক্দ্রত্ব গিয়াছে যবে, আর কে শুনিবে সবে, 
শচীরে ভাবিবে কেবা আর ॥ 

তবুও ত নিরাশ্রয় ইন্দ্রাণী এখন। ও) নয়, 
ইন্দ্রাণী ত পুজের জননী । 

সখি রে বাসব সম, আছে ত জয়স্ত মম, 
ইন্দ্রাণী ত বীরপ্রসবিনী ॥ 

কোথা পুজ হে জয়ন্ত; জননীর ছুঃখ অস্তঃ 


কর শীজ্ব আসিয়। হেথায় । 
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তোমার প্রতি, হায় ! দৈত্যের দাসত্ে যায়! 


রক্ষ আসি পুজ তব মায় ॥” 


এত কহি ইক্দ্রপ্রিয়া, ধ্যানে দৃঢ় মন দিয়া, 


জয়স্তেরে করিল। স্মরণ ।--- 


জননী ভাবেন যদি, সে ভাবনা, গিরি, নদী, 


ভেদি, স্থুতে করে আকর্ষণ ॥-_ 


জয়স্ত পাতালদেশে, শুনিল। ক্ষণ-নিমেষে, 


মায়ের সে মানসের ধ্বনি ! 


ব্যথিত কাতর মনে, কটি বাদ্ধি সারসনে, 


অবনিতে চলিলা তখনি ॥ 


কন্দর্প শচীর স্থান, বিদায় পাইয়া যান, 


পুনঃ সেই নন্দন-কানন । 


শচীর সাস্তবনা আশে, চপল দাড়ায়ে পাশে, 


কহে সিপ্ধ বিনীত বচন ॥ 


পঞ্চম সর্গ 


চপল শচীরে কহে “শুন, ইন্দ্রপ্রিয়া, 
অন্যাপি জয়ন্ত ন! আইসে কি লাগিয়। ? 
বুঝি বা বিভ্রাটে কোন পড়িল আপনি ! 
তাই সে বিলম্ব এত আসিতে অবনি । 
কন্দপের কথায় অস্তরে ভাবি ভয়; 
মর্ত ছাড়ি, চল দেবি, বৈকু*-আলয় ? 
কিন্বা সে কৈলাসে চল উমার নিকটে ৮ 
বিশ্বাস কর্তব্য কভু না হয় কপটে। 
কমলা, অথবা গৌরী, অথবা ব্রহ্মা ণী, 
নিশ্চয় আশ্রয়দান দিবে, ইন্দ্ররাণি |” 
ইন্দ্রাণী চপলাবাক্যে কহে “কিবা কহ-- 
অন্ধের আশ্রয়ে বাস শচীর ছঃসহ। 


হেখচন্্-গ্রচ্থাবলী 


পরবাসে পরবশ, সদা চিত্তে মল ; 
আশ্রয়দাতার মতি গতি বুঝে চলা; 
চিস্তিত সত, ভয়ে কুষ্টিত সদাই ; 
পরের আশ্রয়ে বাস প্রাণের বালাই ! 
স্ববশে স্বাধীন চিত্ত, স্বাধীন প্রয়াস, 
স্বাধীন বিরাম, চিস্তা স্বাধীন উল্লাস »৮-- 
সসর্প গৃহেতে বাস, পরবশ আর, 

ছুই তুল্য জীবিতের, হই তিরস্কার ! 
ব্রক্মলোক বৈকুট কৈলাসে নাহি ভেদ-_ 
যেইখানে পরবশ, সেইখানে খেদ ! 
শুন, প্রিয়তম সখি, মে আশ বিফলা-- 
মর্ত ছাড়ি পরাশ্রয়ে বাব না চপল |” 
চপল শুনিয়। হুঃখে কহিলা তখনি 
“ছল্মবেশে থাক তবে বাসবঘরণি |” 
কহে ইন্দ্রত্প্রিয়। “সখি, শুন লো চপলা, 
শচী কত নাহি জানে কুহকীর ছলা। 
স্বণিত আমার, সখি, গোপন নিবাস 
ছদ্মবেশ কর্দাচ না করিব প্রকাশ । 
চিরদিন যেই রূপ জানে সর্বজন, 
সহচরি, সেই রূপ শচীব(৩) এখন । 
আসিছে দংশিতে ফণী, করুক দংশন-_ 
নিজরূপ, সখি, নাহি ত্যজিব কখন 1” 
বজিতে বজিতে আস্তে হইল ও্রক1শ 
অপুর্ব গরিমা-ছটা কিরণ-আভাস । 
নয়ন, ললাট, গণ্ড হেল জ্যোতির্ময় 
স্থষ্টির স্থজনে যেন নব হৃর্য্যোদয় ! 
ঘোর ক্ষিপ্ত প্রচণ্ড উন্মাদ€ও) যেই জন, 
হেরে স্তব্ধ হয় সেহ, সে নেত্র বদন । 
নিরখি চপলা-চিত্তে অসীম আহ্লাদ ; 
চিস্তিতে লাগিল মনে নানাবিধ সাধ | 
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ভাবিতে লাগিল শেষে বিপুল হরিষে-_ 
“নন্দন-সদৃশ বন স্থজিব নৈমিষে | 
মতেক্দ্রানীষোগ্য তবে হইবে এ বন 
এ মৃত্তি তবে দে শোভা করিবে ধারণ । 
কপটা দানব মুগ্ধ হইবে মায়ায় ; 
না পারিবে পরশিতে শচীর কায়ায়। 
প্রকাশিব ক্ষিতির এশ্বর্া যত আজি ; 
শচ রবে আজি এই মরতে বিরাজি ।” 
চপল এতেক ভাবি, বিচিত্র কানন, 
শচীর অজ্ঞাতসারে, কৈল। প্রকটন ।--- 
মানস-মোহকর নবদ্রম-রাজি 
প্রকাশিল সুন্দর কিসলয়ে সাজি । 
ধাবিল সমীরণ মলয় স্তরগন্থি 
চুম্বনে ঘন ঘন কুসুম আনন্দি। 
কাপিল থর থর তরুশিরে সাধে, 
শিহরিত পল্লব মরমর নাদে। 
হাসিল ফুলকুল মঞ্জুলমগ্জুল, 
মোদিত মৃহ বাসে উপবন ফুল্ল। 
কোকিল হরবিল কুহ্ছুরবে কুঞ্জ; 
শোভিল সরোনরে সরোজিনীপুপ্ত । 
নাচিল চিতস্থুখে ময়ূর কুরঙ্গ ; 
গুপরে ঘন ঘন মধুপানে ভঙ্গ | 
সুন্দর শতদল প্রিয়তর আভা 
সুর্য অরধ, অরধ শশিশো ভ1১-- 
শোভিল সুতরুণ স্থল জল অঙ্গে; 
বিরচিল। হ্াদিনী মায়াবন রঙ্গে । 
হেন কালে ইন্দ্রস্ত আসিয়া সেথায়, 
দাঁড়া ইল প্রণমিয়া জননীর পায়। 
জননী পুজের মুখ বনু দিন পরে 
দেখে যদি, হৃদয়ের সর্ধবচিস্ত। হরে ; 


৮৭২. 


হেমচজ্-প্রস্থাবঙ্গী 


অন্য আশা, অভিলাষ, ক্ষোভ যত আর, 
অন্তরে বিলীন হয় বাম্পের আকার %__ 
প্রভাতে যেমন স্র্যয-তরুণকিরণ 

ধরনী পরশি করে কুজবটি হরণ ! 

পুজ পেয়ে, শচী ফেন পাইল! আবার 
স্বর্গের বৈভব যত, এশ্বধ্য তাহার । 
বারস্বার শিরভ্রাণ্ চিবুক আন্ঘাণ, 
লইল1, ধরিলা কোলে, পুলকিত প্রাণ । 
পুণিমাক্স পূর্ণচন্দ্র হইলে প্রকাশ, 
সৃধাকরে ধরে যেন প্রফুল্ল আকাশ » 
মক্দেহে সরিতের প্রবাহ বহিলে, 

ধরে যেন মরু সেই প্রবাহ-সলিলে £ 
তরু যথা নবোরগত কিসলয়-রাজি 
বসস্তপ্রারভ্তভে ধরে নীল লীতে সাজি ; 
নিজ্রা যথ। ভূজছ্য় প্রসারণ করি 
ক্রাস্তপরাণীরে রাখে বক্ষস্ছলে ধরি 
শুক্রতারা ধরে যথ। নিশাস্তে বামিনী ; 
সেইবপ ধরে পুজে ইন্দ্রের কামিনী । 
অঞ্চলে মুখের ধূলি ঝাড়ি স্থখে চাক» 
মহ পরশনে কর সর্বধাঙ্গে বুলায় । 
কাতর অস্তরে কহে চপলা। চাহিয়া 
“দেখ, সখি, সে শরীর গিয়াছে ভাঙ্গিয়া £ 
পন্বলেব শুক্ষ পদ্ম পক্ষেতে যেমন, 

সখি রে, বসের আস্য তেমতি এখন ! 
বোল, বৎস, খোল তব কবচ অঙজ্ের 
এ ভূষণ নহে যোগ্য এ শুক্ষ দেহের । 
সহিতে নারিবে ভার বাজবে শরীরে ॥ 
নসিপ্ধ হও কিছু কাল মহশীর সমীরে 
স্বর্গের অনিলতুল্য নহে এ সমীর, 
তথাপি জুড়াবে, বৎস, হইবে স্ুম্ছির ; 
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পাভতাল-বাসের ক্লেশ হৈবে অবসান 
সেবিলে এ সমীরণ-_খোঁল অজজ্জাণ 1৮ 
বলিতে বলিতে বশ্ম খুলিল। আপনি ; 
উন্লঙ্দে অস্ত্রের চিহচ দেখিল। তখনি । 
আশ্চর্য ভাবিয়া শচী জিজ্ভাসে, “তনয়, 
এ কি দেশি, বক্ষ কেন ক্ষতচিহ্তময় ? 
কখন ত দেখি নাই উরসে তোমার 

হেন চিহু-এ কি সব অস্ত্রের প্রহার ?” 
জয়্ত কহিল “মাতা, আমার উরসে 
ছিল না কলক্ক কভু অস্ত্রের পরশে ; 
কেবল সে শিবদত্ত অস্থর-জ্রিশুল 

এবার ধরেছি বক্ষে _হেও না ব্যাকুল--_ 
অন্য অন্দে দেব-অঙ্ ভেদ নাহি হয়ঃ 
শিবের ত্রিশ্জ-চিহ্ত অচিহ্ত এ নয় ।৮ 
শুনিয্প। পুজ্জের বাণী কহিজা। ইক্দ্রাণী 
“বৎস রেঃ কতই কষ্ট ভূশগিলা না জানি 
জান নাই কভু আগে অস্ত্রের বাতনা-__ 
ন। জানি সহিল। কত বিষম বেদনা ! 
হায় শিব! হে শঙ্কর ! হে দেব শুল্লিন্‌! 
বাম কি শচীর প্রতি তুমি চিরদিন ! 
হায় উমা! শচীরে কি কিছু সেহ নাই; 
কি দোষ করেছি কবে, কহ, তব ঠীই ? 
তোমার নন্দনে, গৌরি, কতই যতনে 
রেখেছি অসক্বালষে, বিদিত ভুবনে * 
পাববতীনন্দন স্কম্দ, দেব-নেনাপতি-_ 
শচীর নম্দনে উম কৈলা এ হর্গতি ! 
শিবের জিশুল বুত্র করিল প্রহার !-__ 
সেই বুত্র, মাহেশ্বরি, আশ্রিত তোমার !” 
কহি হঃহখে কহে শচী “আমায় উন্ধালি 
কাজ নাই, বৎস, আর হোয়ে অন্দ্রধারী । 


৪৪ 


হেমচক্দ্র-গ্রস্থাবলী 


জানিলে অশ্রে কি আমি মানসে স্মরণ 
করিতাম তোরে হেথা করিতে গমন ! 
শত বার এক্দ্িলার চরণ সেবিব £ 
অকাতরে স্থগের আসন তারে দিব ; 
তোমার কোমল অঙ্গে ত্রিশুল-প্রহান্প, 
জয়স্ত, নারিব চক্ষে দেখিতে আবার 1” 
শুনিয়া মাতার বাক্য ইজ্দ্রস্গুত কয়-_ 
“জননি,ঃ ছাড়িব তোমা ? যাতনার ভয় ? 
চিস্ত। দূর কর, স্থিব্র হও গে! জননি ; 
আশীর্বাদ কর প্রজে বাসবঘরণি ; 
পারিব ধরিতে বক্ষে আনে লক্ষ বার 
তব আশীব্বাদে শিবত্রিশুলপ্রহার । 
কহ, মাত, কি কাবণে স্মরিলা আমায় ; 
কি বিপদ উপস্থিত, বিপক্ষ কোথায় £” 
চ'পলা, শুনিয্মা শচ-মন্দন-বচন, 
বিস্তারি কহিল তারে সবব বিবরণ । 
কন্দর্প নৈমিষে আসি ভীষণ-বারত। 
প্রকাশিলা যেইবপ, প্রকাশিলা তথা । 
শুনিয়। জয়স্তক যেন দীপ্ত হুতাশন, 
জ্বলিতভে লাগিল কাধে, বিস্তৃত নয়ন । 
দেখি শচী কহে “বৎস, হও রে শীতল, 
অম কিছু ক্ষণ এহ নৈমিব-মগ্ডল 3 

কের, বৎস, স্থুধাকব উঠিছে গগনে, 
লিগ্ধ হও কিছু ক্ষণ শশীর কিরণে । 
মহীতে মাধুবীময় স্থুধার সক্ষ।শ 

এক মাত্র আছে অই চক্দ্রমা- প্রকাশ ! 
উহারি কিরণে তব তন্থ স্থকুমাব 
জুড়াবে কিঞ্চিৎ, কর অরণ্যে বিহার 1” 
শুনিয়া জননীবাক্য, জয়স্ত তখন 
অঙ্গেতে কবচ পুনঃ করিলা বন্ধন ; 
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চিস্তিয়া চলল ধীরে কানন-ভিতরে, 
শীতজ জমীর জেবি, হেরি শশধরে । 
চ'পলা, কানন বরচি, আনন্দে বিহবলণ, 
বেড়ায় চৌদিকে স্থুখে হইয়া চঞ্চল । 
জমিতে ভ্রমিতে হেরে পুরুষ হজন 
কানন নিকটে ভাবে সংশষে যেমন । 
জিজ্ঞাসিছে একজন চাহি অন্য প্রতি 
“কোথায্স আনিলা দূত, আ(ইহ)ল। কোন পথি ? 
নৈমিষ অরণ্য কোথা ? দেখি যে উদ্ভান, 
স্বর্গের নন্দনতুল্য পুণ পুম্পজ্ৰীণ ; 
চারু, মনোহর লতা! £ পল্লব মধুর ; 
পক্ষিকলকাকজিত নিকুজ মঞ্জুর 
মোহকব মনোহর স্ুজিগ্ধ বাতাস 
কিরণ জিনিকস। চন্দ্র পুরণপ্রকাশ 
কোথায় নৈমিৰ বন £ অমরাবতীতে 
এখন() ভ্রমিছ ভ্রমে, না আ(ই)স মহাীীতে 1” 
দূত কহে “জানিতাম এখানে নৈমিষ, 
না জানি কি হেল, তবে হারায়েছি দিশ ! 
হই সে বন্ধ দিন মঙ্ডে নাহি আজি-ল 
হবে বা নৈমিষ এই-_-এবে কুগ্জরাশি ।” 
হেন কালে চপলারে দেখিতে পাইয়া, 
জিজ্ভাসা কন্পিল। তায় নিকটে আসিয়া । 
চপল কহিল “কেন, কিসের কারণ 
€ঘনমিষ অরণ্য দৌোহে কর অন্বেষণ ? 
এই মে নৈমিষ, আমি নিবনসি এখানে ; 
প্রকাশিয়া বল শুনি কি বাসনা প্রাণে £ 
দিব ইচ্ছ? যাহা তব, এ বন আমার-_ 
দেখ অরন্যেরে কৈনু নন্দন-আকার | 
বল আগে, কার দূত, পুক্ুষ কি নারী ? 
পার কি চিনিতে, বুঝি আমি যেন পারি । 


৪৩৬৩ 


হেমচন্দ্র-শ্রান্থা বন 


হাতে দেখি পারিজাত, না হবে মাঁনব-_ 
হায় রে সে ব্বর্গ, যথা অমর টৈভব 1” 
ভাবিল। ভীষণ, তবে এই হবে শচ, 
মায়ায় নম্দমনবন মর্ভে আছে রচি। 

প্রফুল্ল পরাণে কহে “ধর এই ফুল-_ 
পাছে নাহি মান, চিহ্ু আনিয়াছি স্থল; 
দেব-দূত আমি, দেবি, ইন্দ্রের প্রেরিত, 
তুমি সুরেশ্বরী শচী ভূবনে বিদিত। 

যুদ্ধে জয়, অমরের স্বর্গ অধিকার ; 
তিরস্কত দৈত্যকুল তাড়িত আবার ; 

স্বর্গ এবে শাস্ত পুনঃ, তাই স্থরপতি 
পাঠাইল।, লৈতে তোমা আপন বসতি ।” 
ঈষৎ হানিয়। তাহে চপল।1 কহিল, 
“আমায় সন্দেশবহ, চিনিতে নারিলা। । 
পেয়েছ দূতের পদ, শিখ নাহি ভাল-_ 
ইন্দ্রের দৃতত্বপদ বড়ই জঞ্জাল ! 

শিখাব উত্তমরূপে পাই সে সময়, 

তুমি দূত, আমি দূৃতী, জানিহ নিশ্চয় । 
পুরাতনে প্রয়োজন নহিলে কি এত ? 
নূতনে নূতন জ্বালা, বুঝে না সঙ্কেত !” 
“শিব !” বলি, দৃতবেশী কহে দৈত্যচর 
“চিনেছি, চিনেছি- জাস্তি নাহি অতঃপব- 
শচী-সহচরী তুমি বিষুণ্রর মহিলা” 
“আবার ভুলিল। দৃত” চপল 1 কহিলা 3 
“থাক্‌ মেনে, আর কেনে দেও পরিচয়-_ 
মূর্খের অশেষ দোষ, কহিন্ু নিশ্চয় ; 
অহে দূত, বুঝা! গেছে তব গুণপনা_ 
নাকী চেনা, মণি ছুনা, তুর্থট ঘটন1। 

নহি হরিপ্প্িয়া আমি বৈষ্ণবী কমলা ; 
শুন দৃত, শচীদৃতী আমি তে চপলা।। 
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আশা করি আসিয়াছ ইত্রের আদেশে, 
না হবে নেরাশঃ ভাগ্যে ঘটে যাহা শেষে 1৮ 
বক্লিয়া চপল চলে 3 পশ্চাতে তাহার 
চলিজ। পুরুষ, পারিজাত হক্তে যার । 
দেখিক্স কানন-শোভা মোহিত ভঙষণ ; 
শত শত উপনবন অমরমোহন, 

নিরখিলা চারি দিকে-_নিরখিক্া! তায় 
কুরঙ্গ বিহঙ্গ কত আনন্দে বেড়ায্স ; 
পলাশ, বল রী, পুষ্প, তক্রুণ লতায় 
সুশোভিত, নন্দনের সঘৃশ শোভায় ! 
লতায় লতায় ফুল, লতায় লতাজ্স 
শিখিনী নাচায় পুচ্ছে চক্দ্রক-মালায় 
ঝাঁকে ঝাণকে সরোবরে ভ্রততী উপরে 
মধুলিহু পড়ে চলি স্থখে মধুভরে ; 

তরুণ অকুণ, কিবা ম্বহ শশধর, 

জ্িনিয্া মহল রশ্মি কানন ভিতর ! 
শ্রবণ-সুর্সিফকর মধুর নিস্বমন 

কাননে ঝরিছে নিত্য করিয়া প্লাবন ! 
মধ্যস্থলে ইন্দ্রপ্প্িয়া বেসে খীরবেশ ; 
জলদবরণ প্রঙ্ঠে লুনিবিড় কেশ । 

সুখে আভ। ভানু যেন উলিয়া পড়ে ! 
গাক্ভীধ্য প্রতিমা বিধি দেহে যেন গড়ে 1-- 
দেখিয়! স্ডিমিতনেত্র হইল? ভীষণ, 
বাকৃশুন্ত, শ্রুতিশুন্, করে দরশন । 
বিশ্বস্যি করি, যবে ব্রন্মা অকস্মাৎ 
করিলা মানবচিন্তে চেতন্ত গ্রভাত, 
আদিস্হ্ সেই প্রাণী নব স্ব্যোদয 

যে ভাবে দেখিলা, দৈত্য জেই ভাব হয়, 
সংজ্ভ।] নাই, চিত নাই, নাহি আত্মভ্ন্ান, 
চক্ষুতেই গত যেন টৈতন্তঠ, পরাণ ! 


৪৬ 


হেমচক্জ-গ্রস্থা বলী 


প্রহরেক কাল হেন স্তম্ভিত থাকিয়া £ 
চপলারে দ্িভ্ভানদসিল। ভাবিয়া চিস্তিয়।___ 
“পুরন্দর-ভাধ্যা শচী এই কি ইন্দ্রাণী ?” 
চপল কহিল। “এই ব্িরিদিবেব বাণী 1” 
ভাবিতভে লাশিলী মনে ভীষণ তখন, 
“সত্যই ত্বর্গের রাণী ইন্দ্রানী এ জন ! 
কোথায় এক্দ্রিলাঁ বুঝিঃ দাসীর সে দাসী 
তুলনাষ নহে এর, চিতে হেন বাসি । 
ধন্য সৃরপতি ইত্দ্র ! এ অরুণ যাব 
চিবোদিত গ্রহমাবঝে খ্ুচায়ে আধার |” 
নান। চিস্তা এইব্দপ করে মনে মনে, 
না বুঝে রগে শচী লইবে কেমনে ; 
অচল নিরখি যার বদনপ্রভায়, 
পরশে কেমনে তাজ ভাবিয়। না পায়; 
বিষম বিপদ ভাবে, উভয় সঙ্কট, 
ভাবিলা সে কাধ্যসিদ্ি অসাধ্য, হর্খট ; 
অনেক চিজ্তিল, স্থির নারিল। কল্পিতে । 
কিবপে লইবে শচী অমরাবতীতে । 

হেন কালে ইতস্কতঃ জ্রমিতে ভ্রমিতে 
জয়ভ্ত, ভীবণে দূরে পাইলা দেখিতে । 
“অরে রে কপট দৈত্য !” বলিয়া তখন, 
ধারল। ভুলিয়। খড্গ» যেন ছুতাশন । 
কহিলা ভীষণে চাহি কুটদৃষ্টি ধরি, 
ক্ষণকাল খা শুহ্যে সম্বরণ করি__ 
“চল্‌, এ কানন-বহির্ভাগে শীত্র চল্‌, 
জননীর বাসভুমি নহে যুহ্ধস্থল ; 
নহে বৈধ জ্রী-জাতির সম্মুখে সমর ; 
চল্‌ এ উদ্যান ছড়ি, পাষণ্ড বব্ধর !” 
জয়স্তে দেখিবা মাত্র চিস্তা গেল দূর 
ধরিল বিকট মুক্তি ভীষণ অস্ুুর । 
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গজ্জিল সিংহের নাদে, শেল ধরি করে ; 
ুরায় শুন্যেতে ঘন মেঘের ঘর্খরে । 

ন1 ছাড়িতে শেল, শীত্র বাসব-নন্দন 
“জননি, অস্তর হও” বলিয়া» তখন 
বেগে হেলা ইয়া খড়গ ভীষণ গঞ্জিয়॥ 
পড়িল বিহ্যৎ যেন নিকটে আসিয়া ; 
শুন্যে খেলাইয়া অসি বিজুলি আকার, 
চকিতে কক্ধরমূলে করিল প্রহার । 
বিচ্ছিন্ন হইয়। মুণ্ড পড়িল অন্তরে, 
ঘোর শব্দে পড়ে গাত্র ভূতল উপরে । 
শালবুক্ষ পড়ে যেন হইয়। ছেদি, 
অথবা আগ্নেয়শৃঙ্গ অগ্নি-বিদারিত । 
শক শুনি ভীষণের সঙ্গী যেই জন 
প্রবেশিল দ্রেতগতি, ভেদিয়া কানন । 
দেখিয়া তাহারে, কহে জয়স্ত কর্কশ-_ 
“তুই তুচ্ছ, তোরে নাহি করিব পরশ । 
যা রে দাস, যা রে ফিরে, দৈত্যের নিকট, 
সমাচার দিস্‌__তার ভীষণ বিকট 
জয়স্তের খড়গাঘাতে লুটে ধরাতল? ; 
অন্য আর যারে ইচ্ছ। পাঠাইতে বল্‌। 
ভেট দিস্‌ দৈত্যরাজে-_ ধর্‌, সুণ্ড ধর্‌ 1” 
বলিয়। নিক্ষেপি মুণ্ড ফেলিল অস্তর ৷ 
ব্রামিত, অস্থির দূত, বিস্ময় ভাবিয়া, 
বৃত্রাস্থরে বর্তী দিতে চলিল ফিরিয়া । 
জয়স্ত,১ আনন্দচিত্ত, জননী নিকটে-- 
উপস্থিত হৈল। আদি এড়ায়ে সঙ্কটে । 


বত সর্গ 


বেগ্রিয়াছে ইন্দ্রপুরী দেব-অনীকিনী, 
চৌদিকে বিস্তৃত যেন সাগর-সিকতা ; 
যোজন যোজন ব্যাপ্ত, প্রদীপ্ত ভানুতে-_- 
দেবকুল সেইরূপ দিক আচ্ছাদিয়া । 


দূরস্ফিত, সম্সিহিত, যত শৈলরাজি, 
অস্ভোদয়-গিরিশৃঙ্গ, প্রভাম্স উজ্জ্বল ; 
অনস্তভের সমুদায় নক্ষত্র বা যথ। 
বিস্তীর্ণ হইয়। দীপ্তি ধরে চতুদ্দিকে । 


প্রাচীরে প্রাচীরে দৈত্য ভীষণদর্শন-_ 
পাবাণ-সদৃশ-বপুত দীর্ঘ, উরব্যান্-_ 

নান। অস্ত্র ধরি নিত্য করে পরিক্রম, 
ভীম দর্পে, ভীম তেজে, গভ্জিয়া গজ্জিয়া | 


জাগ্রত, স্ুসঙ্জ সদা যুদ্ধের সঙ্জায়, 

জমে দেত্য বত্মে বত্মে? স্বর্গ আন্দোলিয়া, 
আচ্ছাদি স্ুমেরু-অঙ্গ, বৈজয়স্ত ঢাকি, 
ঘোর শব, সিংহনাদে, অন্বর বিদারি । 


অস্ত্বৃপ্রি, শৈলবুষ্টি, প্রতি অহরহঃ 

অনস্ত আকুল করি উভয় সৈম্েতে ; 
রাত্রিদিবা যেন শুন্তে নিয়ত বর্ষণ 
বিহ্যৎ-মিশ্রিত শিল। দিগে দিগে ব্যাপি । 


ভ্রিদশ-আলয়ে হেন অমর দানবে 
জ্বলিছে সমরবহ্ছি নিত্য অহরহঃ ; 
বেষ্টিত অমরাবতী দেব-সৈশ্যাদলে, 
নুদৃঢ়সঙ্কল্প উভ দেবত। দন্ুজে । 
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অণবের ভন্ষিরাশি ঘথ। প্রবাহিত 
অহনিশি, অন্ুক্ষণ, বিরত-বি্বাম £ 
্রোতস্বতী বিধাবিত নিয়ত হক্রপ 
ধারা প্রসারিক্া সদা সিক্ষু অভিমুখে * 


অথবা সে শূন্যে যথা আহিক গতিতে 
শ্রমে নিত্য ভূমণ্ডল পল অন্ুপল ; 
কিম্বা নিরস্তর যথ। অবিচ্ছেদ-গতিত 
অশন্দ তরঙ্গ চলে কালের প্রবাহে 


সেইবপ অবিশ্রাম দানব-অমরে 

হয্স যুদ্ধ অহরহঃ, স্বর্গ-বহির্দেশে , 
জয়, পবাজয়, নিত্য নিত্য অনিনশ্চয-_ 
দেত্যের বিজয্স কভু, কখন ত্রিদশে । 


সভাব্ীন বৃত্রাস্থক স্থমিত্রে সম্ভাষি 
কহিছে গঙ্জন করি বচন কর্কশ- 
“যুদ্ধে নৈল পরাজিত এখনও) দেবতা ! 
এখনও স্বরগ বেছি দৈবত সকলে ! 


“সিংহের নিলয়ে আদি শ্বগালের দল 
প্রকাশে বিক্রম হেন নিয় হৃদয়ে ? 
মত্ত মাতঙ্গের শুণ্ডে করিয়। আঘাত 

শ্বাপদ বেড়া হেন করি আস্ফালন ? 


“ধিকৃ আজ দেত্য নামে ! হে সৈনিকগণ ! 
জসমরে অমর ত্রস্ত করিল? দানবে ! 

কোথা সে সাহস, বীব্য,* শৌধ্য, পরাক্রম, 
দন যাহার তেজে চির রণজয়ী ? 


“সসাগর। বন্সন্ধর। যুদ্ধে করি জয়, 
প্রকাশিলা কত বার অতুল বিক্রম ; 
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পুজ্্য দেহ কোন কালে নহে কোন লোকে, 
জলবিহ্ববৎ ক্ষণে ভাসিয়া মিশায় ! 


“বিজয়ী পিতার পুজ নহিলে বিজয্মী, 
গৌরব, সম্পদ, তেজঃ, নাহি থাকে কিছু, 
ভ্রমিতে পশ্চাতে হয় ফেব্রুবুন্দবত, 
দানব-অমর-যক্ষ-মানব-ঘ্বণিত ! 


“স্ুরবুন্দ পুনর্ববার ফিরিবে এ স্থানে, 
তব বংশজাতগণে ভাবি তুচ্ছ কীট £ 
না মানিবে কেহ আর বিশ্ব-চব্াচরে, 
তেজন্বী দেত্যের নামে হইয়া শঙ্কিত । 


“যশোলিপ্সা কদাপিহ ভীরুর অস্তরে 
উদ্দীপ্ত হইয়া! ভারে করে বীধ্যবান্‌ 1 
বীরের ব্বর্গ ই ষশহ যশ(ই) সে জীবন ; 
সে যশে কিরীট আজি বান্ধিব শিরসে । 


“কর অভিষেক, পিতঃ, এ দাসেরে আজ 
সেনাপতিপদে তব, সমরে নিহশেষি 
জ্িংশতত্রিকোটী দেব, আসিয়া নিকটে 
ধরিব মস্তকে সুখে অই পদরেণু । 


“জানিবে অস্সুর সুরে-__নহে সে কেবল 
দানবকুলের চূড়া দানবের পতি, 

অজেয় সংগ্রামে নিত্য-_অনিবাধ্য রণে 
অন্ঠ বীর আছে এক- _আত্মজ তাহার |” 


চাহিয্জা সহধচিত্ত পুজের বদলে, 
কহিলা দনুজেশ্বর বৃত্রাস্থর হাসি-_ 
“রুদ্রেগীড় ! তব চিন্তে যত অভিলাষ, 
পুর্ণ কর যশোরশ্মি বান্ষিয়া কিরীটে ; 
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“বাসনা আমার নাই করিতে হরণ 
তোমার সে যশঃপ্রভা, পুজ যশোধর ! 
ভ্রিলোকে হয়েছ ধন্ত, আরো ধন্ হও 
দৈত্যকুল উজ্জঞবলিয়া, দানবতিলক ! 


“তবে যে বৃত্রের চিত্তে সমরের সাধ 
অগ্ঠাপি প্রজ্বছল এত, হেতু সে তাহার 
যশোলিপ্প! নহে, পুজ, অন্য সে লালসা; 
নারি ব্যক্ত করিবারে বাক্যে বিল্যাসিয়া ! 


“অনস্ততরঙ্গময় সাগর-গর্জন, 

বেলাগর্ডে দাড়াইলে, যথা সুখকর ; 
গভীর শর্বরীযোগে গাঢ় ঘনঘটা 
বিছ্যতে বিদীণ হয়, দেখিলে যে সুখ 7 


“কিসম্বা সে গঙ্গোত্রী-পার্খে একাকী াড়ায়ে 
নিরখি ষখন অন্ুরাশি ঘোর নাদে 

পড়িছে পর্ধতশ্রঙ্গ আোতে বিলুনটিযা, 
ধরাধর ধরাতল করিয়। কম্পিত ! 


“তখন অন্তরে যথা, শরীর পুলকি, 

হর্জীয় উৎসাহে হয় স্থখ বিমিশ্রিত ; 
সমর-তরঙ্গে পশি, খেলি যদি সদা, 
সেই সুখ চিত্তে মম হয় বে উ্িত। 


“সেই স্থুখ, সে উৎসাহ, হায় কত কাল! 
ন। ধরি হৃদয়ে, জয় স্বর্গ যে অবধি, 
চিত্তে অবসাদ সদ1-_কোথাও না পাই 
দ্বিতীয় জগৎ যুদ্ধে লভি পুনব্বাব । 


“নাহি স্থান ত্রিভুবনে জিনিতে সংগ্রামে, 
ভাবিয়। বৃত্রের চিন্তে পড়িয়াছে মলা; 


«৩ 


হেমচক্রর-গ্রস্থাবজশ 


দেখু এ ক্রিশুস অগ্রে পড়িয়াছে থা 
জমর-বিরতি-চিহন, কলঙ্ক গভীর ! 


“যাও যুছ্ধে, তোমা অস্য করি অভিষেক 
সেনাপতি-পদে, পুজ্র* অমর ধ্বংসিতে ; 
যাও, যশহং-বিম্ডিত হইয়া আবার 
এইক্ধপে আদি পুনঃ দাড়াও সাক্ষাতে ।৮ 


রুদ্রলীড় প্রফুলিতঃ পিতৃপদধূলি 
সাদরে লইয়া শিরে শুনিয়া? ভারতী » 
এ হেন সময়ে দূত, নৈমিষ হইতে 
প্রত্যাগত, সভাতলে হৈল। উপনীত । 


দূতে দেখি দেত্যপতি, উৎ্স্ুক-হৃদয়, 
কহিলা “সন্দেশবহ, কি বারতা কহ ? 
কিরূপে এ পুরীমধ্যে প্রবেশ বা তুমি ? 
কোথা ইন্দ্রজায়া শচী, কোথা বা ভীষণ ?” 


আশ্বস্ত হইয়। দূত কিঞ্চিৎ তখন, 
কহিতে লাগিল। পুরী প্রবেশ উপায়, 
বায়ুতে চঞ্চল ষথা বিশুক্ষ পলাশ, 
রসনা তেমতি জ্রত বিকম্পিত গার ! 


কহিলা “প্রথমে যবে আইন্ু এ স্থানে, 
স্বর্গ হৈতে বনু দূর হিমাচলপথে, 
উত্ত,ক্গ পর্ববতশ্বঙ্গে, প্রথম সাক্ষাৎ 
হইল আমার দেব-অনীকিনী সহ । 


“নানা ছল, নান? বেশ, বিবিধ কৌশল 
আশ্রয় করিয়া! পথে হেন্ু অগ্রসর, 
চিনিতে নার্িলা কেহ ; অত:পর শেষে 
পুরীপ্রবস্তভাগে আমি হৈন্ু উপনীত । 
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“প্রাচীর নিকটে আসি অনেক চিত্ভিয়া 
উদয় হইল চিত্তে,_-জাগরিত যেখ। 
স্থর্য্য আদি দেব যত নিত্য অস্ত্রধারী, 
ভ্রমে নিত্য অবিরত দ্বার নিরখিয়া । 


“আসন্ন বিপদে চিত্তে হইল উদয় 
জটিল কৌশল এক, গুঢ় প্রতারণা-_ 
“এীন্দ্রিলার পিতৃভূমি হিমালয় পারে, 
হয় যুদ্ধ সেইখানে গন্ধক্ব-দানবে, 


“সেই সমাচার লয়ে ত্বরিত গমনে 
এক্দ্িলা নিকটে যাই, পিত্রাদেশে তার, 
দৈত্যকুলেশ্বর বৃত্র মহাঁবলবান্‌ 

সমরে সহায় হ'ন এ তার প্রার্থনা 1৮ 


“এ প্রস্তাবে দেবগণ শুভ ভাবি মনে 
আদেশ করিল মোরে পুরী প্রবেশিতে ৷ 
আদেশ পাইব। মাত্র পুরীতে প্রবেশ 
করিয়। প্রভুর পদে আসি উপনীত 1৮ 


শুনিয়া দূতের বাক্য কহে বৃত্রান্থুর 

“এ বারতা, দূত, তোর অলীক কল্পনা, 
সঙ্গে শচী ইন্দ্রপ্পরিয়» ভীষণ সংহতি-_ 
শটী কি সে স্ষ্য আদ্দি দেবে অবিদিত ?” 


দ্ানব-রাজের বাক্যে দূতের রসনা 
হইল জড়তা পুর্ণ, কম্পবির হিত__ 
যথ। নব কিশলয় বরধার নীরে 

আগ্রতন্থু, বিলম্বিত তরুর শাখায় । 


স্মিত্র, দানব-মন্ত্রী, কহিল। তখন,_- 
“দৈত্যেশ্বর ! দ্বৃত বুঝি হৈল। অগ্রগামী, 
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পশ্চাতে ভীষণ ভাবি আ(ই)সে শচী সহ 
মঙ্গল বারতা নিত্য তড়িৎ-গমনা ৮ 


নতমুখ, নিম্দৃষ্টি, দত, ক্ষ্্মতি, 

কহিল? _“না মন্ত্ি, ব্যর্থ আশ্বাস ভোমার 
নৈমিষ অরণ্যে শচী জয়স্তের সনে 

করিছে নির্ভয়ে বাস-_ভীষণ নিহত 1” 


“ভীষণ নিহত !”-_-গজ্জিল। দানবপতি । 
“হ1 রে রে বালক- জয়ন্ত, ইক্ক্রের পুজ, 
আমার সংহতি সাধ বিবাদে একাকী 1 
দন্ড তোর এত £” বলি ছাড়িলা নিশ্বাস । 


“রুদ্রপীড় পুজ, শুন কহি সে তোমারে” 
কহিলা তনয়ে চাহি, গাঢ় নিরীক্ষণ, 
“যশোলিগ্দা চিন্তে তব অতি বলবতী, 
কর তৃপ্ত, জয়ভ্তেরে করিয়া আন্ছতি । 


“শচীরে আনিতে চাহ অমরাবতীতে, 
অন্তরা না হয যেন, যাও ধন্বাধামে ; 
শত যোদ্ধা স্থসৈনিক বীর-অগ্রগণ্য 

লহ সঙ্গে, অচিরাৎ পালহ আদেশ |” 


কৃতাঞ্জলি হ?য়ে মন্ত্রী স্থমিত্র তখন 
কহিল1-_-“দেত্যেন্্, এবে দেব-পরিবৃত 
বিজ্তীরণ এ ব্বগণুরী, কি প্রকানে কহ 
কুমার ভেদি এ ব্যহ হইবে নির্গত £? 


“যুদ্ধে পরাজয়ি যদি দেেব-অনীকিনী 
নির্গত হইতে হয আনিতে শচীরে, 
না বুঝি তবে বা সিদ্ধ সত্বরে কিনূপে 
হইবে কুমার-কল্প, তব অভিপ্পেত । 
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“অসংখ্য এ দেবসেনা, হদ্দম সংগ্রামে, 
অমর তাহাতে সবে, সুদৃঢও্র তিজ্জ, 
শহ্কিত নহেক কেহ অন্য অস্ত্রাঘাতে, 
মুচ্ছিত না হবে শিব-ত্রিশুল বিহনে । 


“তবে কি আপনি যুদ্ধে করিবেন গতি ? 
কুমার সংহতি অন্য, দানব-ঈশ্বর ? 

বিষুক্ত করিয়া পথ পাঠান যস্যপি, 

কি প্রকারে পুনঃ হেথা হবে বা নিবেশ ?” 


দৈত্যেশ কহিল “মন্ত্রি, সেনাপতি-পদে 
পরণ করেছি পুজে, না যাব আপনি, 
রুদ্রপীড়ে দিব এই ভ্রিশুল আমার, 
যাইবে আসিবে শুলহস্ভে অবারিত ।” 


নিষেধ করিল! মন্ত্রী তেয়াগিতে শুল, 
“পুরী রক্ষা না হইবে অভাবে তাহাব, 
উপন্ফিত হয় যদি সঙ্কট তাদৃশ 

সমূহ দেত্যের বল হবে নিঃসহায় 1” 


ভ্রকুটি কবিয়া। তবে ললাট-ও্দেশে 
স্থাপিয়া অন্গুলীদ্য়, গবক্ব প্রকাশিয়া, 
কহিল দানবপতি--*“স্থমিত্র হে, এই- 
এই ভাগ্য যত দিন থাকিবে বৃত্রের, 


“জগতে কাহার সাধ্য নাহি সে আমায় 
সমরে পব্নাস্ত করে- কিম্বা অকুশল ; 
অন্থুকুল ভাগ্য যার অসাধ্য কি তায়__ 
ধন্প রে ত্রিশুল, পুজ, বীর কদ্রপীভ় |” 


রুদ্রপীড় কহে “মস্ত্রি কেন ত্রত্ত এত £ 
জান না কি অভেছ্য এ আমার শরীর ? 


৬০৩ 


হেমচজ্দ্র-গ্রশ্ছাবলী 


বাসবের অস্স ভিন বিদশর্ণ কখন 
না হইবে এই দেহ অন্ঠ প্রহরণে । 


“ইন্দ্র নাহি উপস্ছিত, চিন্তা কর দূর, 
যাইব অমরব্যুহ দিয়া সত্বর, 
আমিব আবার ব্যহ ভেদিয়া তেমতি, 
শচীরে লইয়া সঙ্গে এ স্বরগণ্পুনে । 


“তে তাত, ত্রিশ ব্াখ, নাহি কুদ্রতেজ্জ 
দেহেতে আমার, উহা নারিব তুলিতে ৮ 
বীর কভু নাহি রাখে নিম্ষল আয়ুধ, 
বিব্রত হইতে পাশি সংগ্রামের স্থলে 1” 


এরূপে করিয়া ক্ষাম্ত মন্ত্রী, বৃত্রান্রে, 
শত স্থুসৈনিক দৈত্য সংহতি লইয়ৰ 
অস্থর-কুমাঁর শী শ্রাচীর সন্গিধি 
উপনীত হৈলা সুখে স্রসজ্জিত-বেশ । 


অনুসজশ বীরগণ সহিত মন্ত্রণ। 

করিতে, কহিলা কেহ যুদ্ধ অবিধেষ়, 
কহিলা ব। অন্ত কেহ সমর উচিত 
রুদ্রপীভ নিপতিত উভয়-সঙ্কটে । 





নিজ ইচ্ছ1 বলবতী, ষশোোলিপ্ন। গাট, 
ঘটন। ছুর্ঘট আর সুযোগ ঈপদুশ 

যুদ্ধই তাহার ইচ্ছ। একাস্ত প্রবল, 

ছল কি কৌশল তার নহে অভিপ্পেত । 


নিরুপায়, কোন মতে সমর্ে সম্মত 

না পারি করিতে অন্ঠ সঙ্গিগণে সবে 
অগত্য। সম্মতি দিলা অবশেষে তবে 
অন্য কোন সহুপায় করিতে সুস্থ । 


বৃত্রসংহার কাব্য 5 প্রথম খণ্ড হং 


স্থির হেল অবশেষে কাহার€৩) বচনে, 
ভীষণের সহচর দূত যে কৌশলে 
পশিল1 নগরী মধ্যে, অবলশ্ছি তাহা। 
নির্গত হইয়া গতি কর্তব্য নৈমিষে । 


কল্পন। কনিয়। শ্ছির, দ্বারদেশে কোন 
আমি উপনীত ভ্রুত-_-আসিযসা? সেখানে 
তুলিল। প্রাচীর-শিরে স্থশুভ্র পতাকা, 
দানবের যুদ্ধ-চিহ-ম্ুল-বিরহিত ॥ 


উড়িল। কেতন শুভ্র শূন্যে বিস্তারিত ; 
প্রকাণ্ড অর্ণবপোতে ছি'ভিয়া বন্ধন, 
বাদাম উড়়িল যেন আকাশমার্গেতে__ 
সমরকেতন অন্য হৈল সঙ্কৃচিত । 


বাজিল সম্ভাব-শঙ্খ-_ দূত কোন জন 
বার্তী লষ্ষে প্রবেশিল। অমর-শিবিরে * 
কহিল? সেনানীবর্গে উচ্চ সম্বোধনে 
বুত্রাস্থুর দৈত্যপতি হযে হেতু প্রেরিলা । 


“এীক্দিলার পিতৃরাজ্য হিমালয় পারে, 
গন্ধবব-সমনরে তার বিপন্ন জনক ; 
দৈত্যেশ বৃত্রের ইচ্ছা প্রেরিতে সহায় 
শত যোছ্ধ। সেই স্বীনে শীভ্ব অবিরোধে । 


“দেবকুল, তাহে যদি থাকত সম্মত, 
সংগ্রামে বিশ্রাম তবে দেহ কিছু কাল, 
বহিগত হেতে তবে দেহ শত যোধে, 
এক্রিলার পিতৃক্বাজ্যে করিতে প্রস্থান ?” 


বার্তী শুনি, দেবপক্ষ সেনাধ্যক্ষগণ--- 
বরুণ, পবন, অগ্নি, ভাস্কর, কুমার-_ 


হেমচন্দ্র-গ্রস্থাবলী 


মিজিত হইয্সা সবে করিলা মস্ত্রণা 
কি কর্তব্য দানবের এ বিধ শ্রস্ভতাবে। 


নিষেধ করিল পাশী-_প্রচেতা স্ুধীর-_ 
“উচিত ন1 হয় পথ দিতে দৈত্যযোধে, 
কপট বঞ্চক ক্রুর দিতিস্মুত অতি, 
নহেক উচিত বাক্যে প্রত্যয় তাদের । 


“এীন্দ্রিলার পিতৃরাজ্য হৈতে দূত কেহ 
যদিও আসিয়। থাকে অভ্ভাতে আমান, 
বিশ্বাস কি তথাপি সে দূতের বচনে ? 
সেখানে থাকিলে পাশী না ছাডিত তায় ।” 


স্যা অভিপ্রায়,-“দৈত্যযোদ্ধা শত জন 
এন্দিলার পিত্রালয়ে যাক অবিরোধে, 
দেবযো দ্ধ কিন্ত কেহ পশ্চাতে তাদেব 
গমন করুক যেন ন। পাবে ফিরিতে |” 


অগ্নি কহে “ছই তুল্য আমার নিকটে, 
নিষেধ নাহিক তায়, নাহি অনিষেধ, 
সমর দৈত্যেব সনে ঘেই খানে থাক্‌, 
সন্মুখে পশ্চাতে শত্রু কি তাহে এওভেদ ?” 


সতত অস্থিরচিত্ত পবন চঞ্চল, 

ক অভিমতে এর, কৃ অন্ঠমতে 
অভিমতিত দিল) তার--সদ। অনিশ্চিত-_ 
যে কহে ধখন মিলে তাহার(ই) সহিত । 


মহাসেন, সেনাপতি সকলের শেষে 
কহিলা পাব্ধতীপ্ুজ--“বিপক্ষে হুর্ববল 
কন্নাই কর্তব্য কাধ্য যুদ্ধের বিধানে » 
দেত্যের প্রব্তাব দেবপক্ষে শ্রেয়ক্কর ৷ 


বৃত্রসংহার কাব্য £ প্রথম খণ্ড 


ব্বর্গ ছাড়ি মহাযোদ্ধা বীর শত জন 
ধরাতে করিলে গতি, দেবেরই মঙ্গল, 
হীনবল হৈবে পুরী রক্ষক বিহনে, 
শ্েয়ঃকল ছাড়িবারে অভিপ্রেত তার 1৮ 


দসেনাপতি-বাক্যে অন্য দেবতা সকলে 
সম্মত হইলা__ধীর প্রচেতা ব্যতীত ; 
বার্তী লৈয়ে বার্তাবহ প্রবেশি নগরে 
রুদ্রপীড় সন্গিধানে নিবেদিল। ভ্রেত । 


মহাহধ হৈল সবে ; দৈত্য যোধ শত 
নিজ্রাস্ত হইল? শীভ্র ছাড়িয়া অমর। ; 
আহলাদে করিল? গতি প্রথিবী-উদ্দেশে, 
নৈমিয-অরণ্যে যথা শচীনিবসতি ! 


সপ্তম সর্গ 


হেথ। স্থুরপতি ইল্স কুমেরশিখরে 
নিয়তির পুজ। সাঙ্গ করিয়া! চাহিলা,__ 
চাহিলা বিস্ময়ে যেন, নিরখি নূতন 
গগন ভূতল মুভি বিশ্ব অবয়ব। 


কহিল বাসব--হায়, গত এত কাল ! 
যুগাম্তর হৈল যেন হইছে বিশ্বাস ! 
ভাবি যেন পরিচিত পুর্ধবের জগৎ 
ধরিছে নৃতন ভাব ছাড়ি পুরাতন | 


“যেখানে তরুর চিহ্ন আগে নাহি ছিল 
কুমেরুশরীরেঃ এবে নিরখি সেখানে 
প্রকাণ্ড প্রসারি শুশ্যে উন্নত শিখর 
নিবিড় বিটপপুণ্ণ মহীরুহ কত ! 


৪ 


হেমচক্দ্র-গ্রস্থাবজ্শ 


“পুরে হেরিয়াছি যেথা ক্ষৌনী সমতল, 
পর্বত এখন দেখ শর বিম্ডিত, 
লভাঞ্চল্সসমাকীর্ণ শ্যামল সুন্দর, 
বিরাজে গগনমার্গে অঙ্গ প্রসারিয়া। ! 


“গভীর সাগর পুকে্বে ছিল ঘেইখানে, 
বিজ্তীর্ণ এখন সেথা মহা মরুস্ছুল, 
তরু-বারি-বিক্রহিত তাপদগ্ধ সদ, 
নিরজ্তর সমাকীণ বালুকারাশিতে ! 


“নক্ষত্র নূতন কত, গ্রহ নবোদিত, 
নিরখি অনস্ভত মাঝে হয়েছে গ্রকাশ * 
স্ুষ্যেব মণ্ডল যেন স্বস্থানবিচ্যত, 
অপস্ত বন দুর অস্তবীক্ষপথে । 


“এত কাল হল গত পুজায় নিয়তি 
নিয়তি এখন (৩) তুষ্ট না হইলা মোরে ! 
আদিষ্ট না হই কিম্বা না পাই সাক্ষাৎ, 
না বুঝি কেন বা দৈব এত শপ্রতিকূল ! 


“আবার পুজিব তারে কল্পান্ত পুরিয়া, 
দেখ প্রতিকূল তিনি হন কত কাল! 
অন্ত চিস্তা» আশা, ইচ্ছা, সব পারিহরি, 
বৃত্রের বিনাশ কিসে জানিব নিশ্চিত 1৮ 


এত কহি আয়োজন করে পুতরন্দর 
বসিতে পুজায় পুনঃ 2 নিষ্মাতি তখন 
আবির্ভাব হৈল। আসি সম্দুখে ভাহার 
পাষাণমুরতি, দৃষ্টি অতি নিরদয় । 


মাধুধ্য কি সন্গযতা কিন্বা দয়া-লেশ 
বদন, শরীর, নেত্র, গাআ» কি লঙাটে, 


বুজজসংহার কাব্য 2 প্রথম খণ্ড ৬ 


ব্যক্ত নহে বিন্দুমাত্র ;» নিত্য নিরীক্ষণ 
করতলস্ফিত ব্যাপ্ত ভবিতব্য-পটে । 


অনন্যমানস, দৃষ্টি আলেখ্যের ও্রতি, 
কহিল নীরস বাক চাহিয়া বাসবে-_ 
“কেন ইন্দ্র, নিয়তির পুজায় ব্যাপুত ? 
নিষতি নহেক তুষ্ট কিব! রুষ্ট কভু ; 


*অজ্ভাঁত নহ ত তুমি স্যপ্ি হৈল। যবে, 
তদবধি এ আলেখ্য অপিল। আমাৰ 
বিবিঞ্ধি কমলাসন, নাহি সাধ্য মম 
ব্যর্থ করি অণুমাত্র ইহার লিখন । 


“অন্যরথ। স্ুচ্যপ্ডে যদি হয় জিপি এর, 
এ বিশ্ব ব্রন্মাণ্ড ক্ষণতিলেক না রবে : 
খণ্ড খণ্ড হবে ধরা, শুন্য, জলনিধি, 
বিশাল শৈলেন্দ্র ছর্ণ হবে অচিবাৎ। 


“বিকলাঙ্গ হবে বিশ্ব- মনুষ্য, দেবতা, 
চন্দ্র, স্রর্য্য, গ্রহ» তাবা, কাল, পরমাণু 
বিশ্বঙ্ঘখল হৈবে স্বর্গ, মর্ত, রসাতল, 
ভাগ্যের এ লিপি যদি ভিলাদ্ধ খণ্ডিত । 


“বাসব, আমার পুজা কি হেতু বুথায় £ 
বিবেক হযেছ হার পভিয। বিপদে 
নিশ্মল দেবের চিত্ত আচ্ছন্স বিপাকে, 
তাই ভ্রাম্ত হয়ে চাও অসাধ্য সাধিতে |” 


“নাহি চাহি, ভাগ্য, তব ভবিতব্য-লিপি 
খণ্ডন করিতে বিন্ুবিসর্গ প্রমাণ*” 
কহিল বাসব ছঃখে 2--“না চাহি কদাচ 
অসাধ্য তোমার যাহা আমাক তা দিতে । 


হৈমচন্দ্র-গ্রশ্থাবলী 


“কহ শুদ্ধ কি উপায়ে হইবে নিহত 
দৈত্যকুলপতি বৃত্র £ কত দিনে পুনঃ 
সুরবৃন্দ সহ ইন্দ্র স্বর্গে প্রবেশিবে, 
কত দিনে পুর্ণ হবে দেবের ছগগতি ?” 


নিয়তি কহিল ;_--ইন্দ্র কি উপায়ে হত 
হইবে দানবরাজ, কহিতে সে পারি, 
কহিতে উচিত কিন্তু নহে সে আমার ; 
তুমি না হ'লেও অন্তে জানিত না৷ কিছু । 


“তুমি স্থুরপতি ইন্দ্র,-_তোমায় কিঞ্চিৎ 
ভবিতব্য গৃঢ় লিপি করি প্রকটন, 
ব্রহ্মার দিবার অন্তে বৃত্রের বিনাশ” 
জানিবে বিশেষ তথ্য যাও শিব পাশে |” 


এত কহি অস্তহিতা হইল। নিয়াতি । 

বাসব সহধচিত্ত চিস্তি ক্ষণ কাল, 

ভাগ্যের ভারতী চিত্তে আন্দোলিয়। সুখে, 
অচিরাৎ স্বপ্পদেবে করিলা স্মরণ । 


কহিলা,-“হে দেব-দৃত, স্ুসন্দেশবহ, 
তোমার বারত। নিত্য মঙ্গলদায়িনী, 
শীত যাও দেবগণ এখন যেখানে, 

কহ গে তাপের দূত, এই স্থবারতা »৮-__ 


“দকুমেরু পর্র্বতে ইন্দ্র পূজ' সাঙ্গ করি 
ধ্যান ভাঙ্গি এত দিনে হইল জাগ্রত, 
নিয়তি প্রসন্গ তারে হইল সাক্ষাৎ 
করিল। বিদ্িত বৃত্র বিনাশ যে দ্পে। 


“ “কৈলাসে ধুজ্জটি পাশে করিলে গমন, 
কহিবেন সবিশেষ দেব শুলপাণি, 
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ভবিতব্য-ন্িপি যথা, বুত্রের বিনাশ 
ব্রহ্মার দিবার শেষে ভাগ্োর ভারতী ।, 


“নিয়তি-আদেশে এবে কৈলাস-ভুবনে 
জানিতে বিশেষ তথ্য, পিনাকী নিকটে, 
গতি মম; পুনর্বার লভি শিবাদেশ, 
অচিরাৎ সুরবৃন্দ সংহতি মিজিব 1৮ 


বলিক্সা চজিল? ইন্দ্র শিবের আলমে । 
স্বপন, বাসব-বাক্যে ব্র্গ অভিমুখে 
দেবগণ সমুদ্দেশে করিলা গমন, 
বাসবের সমাচার করিতে ঘোষণ। । 


সেখানে আদিত্যগণ বসি নানা স্থানে 
বিতগ্ড করিছে নানা উতৎস্থক অস্তর, 
কি উদ্দেশে বৃত্রাস্থর নন্দনে আপন 
সৈনিক সংহতি শত মর্তে পাঠাইলা । 


শক্রপন্ষে, প্রতভ্যাশারে যাইতে আদেশ, 
কেহ ব1 উচিত কহে, কেহ অনুচিত ; 
অলীক কথনে দৈত্য ছলিল। অমরে, 
কেহ বা সংশয়মুক্ত কেহ ছ্েধহীন । 


ও্রচেত। চিন্তায় মগ্ন, ভাবি কিছু কাল, 
অনুভব কৈল। শেষে দৈত্য-অভিব্পেত-__ 
শচীর প্রবাস মর্তেঃ ইন্দ্র কুমেরুতে, 

তথ্য পেয়ে গেল। কোন€৩) সাধিতে অনর্থ । 


এবপ সংশয় ভাবি প্রচেত। তখন, 
প্রকাশিল। দেবগণে দ্বিধা! আপনার £ 
কেহ কৈলা। গ্রাহা তায়» কেহ না শুনিলা, 
মতামত নানামত গ্রাচেতা-বচনে ॥ 


হেমচজ্দ-গ্রন্থাবলশ 


দেব-স্েনাপতি স্ন্দ পার্ববতী-নন্দন, 
কহিল তখন--“বুথা তর কেন এত ? 
যাক্‌ মর্তে দূত কোন(ও) আস্মথক জানিয়া। 
সমর যথার্থ কি না গন্ধরবব-দানবে । 


“সমাচার পেয়ে পরে কর্তব্য বিধান্‌ 
যা হয্স হইবে শেষ, দূত কেহ যাক ।৮ 
কহিল? প্রচেতা “কিন্তু অবসর পোকে 
ঘটায় উৎপাত যদি, কি উপায় তবে 2৮ 


উগ্রমৃত্তি অশ্থি ক্রোধে উদ্যত তখনি 
যাইতে বস্থধাঁমাঝে শক্র সংহারিতে ১ 
মন্ত্রণায় কালক্ষয়, সবব কম্মে ক্ষতি, 
একাকী যাইবে মর্তে সদর্পে কহিলা। 


তখন কহিল স্ুধ্য »--বিপদ্‌ অযস্যপি 
ঘটে কোন(ও) €েবে মর্তে, তখনি স্মরণ 
করিবে সে অন্ঠ দেবে মানসে ডাকিয়া 
দ্বত মাত্র একজন ৫প্ররণ উচিত |” 


হেন আন্দোলন হয় দেবগণ মাঝে, 
হেন কালে ইন্দ্র-দৃত, শুভবার্ভীবন, 
স্বপন আইলা সেথা £* শীভ্রতর অতি 
একত্র হইলা তথা আদিতেষগণ । 


সহবষবদনে দূত অমরবুন্দেরে 

সম্ভাষি, কহিল। আজ্ঞা বাসবের যথা, 
কহিলা-_-“আমারে ইন্দ্র শী পাঠাইলা। 
শুনাইতে দেবগণে এ শুভ বারত। ৮ __ 


“ “কুমেরু পর্বতে ইন্দ্র পুজ। সাঙ্গ করি, 
ধ্যান ভাঙ্গি এত দিনে হইলা। জাগ্রত, 
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নিক্মতি গ্রসক্ম ভারে হইল! সাক্ষাঙ্ 
করিল! বিদিত বুত্রবিনাশ-উপাষ । 


“ “কৈলাসে বুঙ্জটি পাশে করিলে গমন, 
কহিবেন সবিশেষ দেব শুলপা।ণি, 
ভবিতব্য-গুঢ-লিপি। বৃত্রের নিধন 
ব্রহ্মার দিবার অস্ভে ভাগ্যের ভারতী ।” 


“নিক্মতি-আদেশে এবে কৈলাস-ভুবনে, 
জানিতে বিশেষ তথ্য পিনাকীর পাশে, 
গতি তার + পুনর্বাব জানি সমুদ্দষ 

অচিরাৎ স্থরবৃন্দে দিবেন সাক্ষাৎ ।৮-_ 


দুতের বচনে মহানন্দ দেবগণে 
মহাদভ্তে পুনরাষ সংগ্রামে সাজিল ২ 
পুনরাষ দেত্যকুল প্রাচীর-শিখরে 
তুলিল পতাকা শিব-ত্রিশুল-আর্কত । 


অষ্টম সর্শ 

বৈজয়ক্ত-ধাম এবে তদত্যালয, 
প্রকোন্ঠ অস্তবে তাষ, 

ইন্দ্ুবাল। নাম রুদ্রলীড-রামা 
নিম্ন গাড় চিজ্ভায় ; 

পুর্ণ মধু মাসে পুরণ কলেবর 
পুর্ণকাস্তি স্থুশোভন, 

যেন কিসলম্স চাক মনোহর, 
তেমতি দেহ গঠন ! 

মধুর সুষমা অতি ম্বহৃতর 


সব্রস শরশষ ছলে, 
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মাধুরী-লহরী অঙ্গেতে যেমন 
উছল্িসি উচছলি চলে 

€ কাছে বসি ব্তি ) করেতে ধারণ 
প্রন্থনব্জ্ভন মুল 

অসম্পূর্ণ মালা উক্ষদেশশ পরে 
চারি দিকে আলা ফুল ॥ 

অবন্ধ কুস্তল পড়েছে বদনে, 
গ্রীবাতে, উরস পরে, 

যেন মেঘমালা বাযুতে চঞ্চল 
অদ্ধাবৃত শশধরে ! 

অদ্ধভঙ্গস্য র ঘন্ম-বিন্দু-ভালে 
রতিরে চাহি স্ধায়, 

“প্ুথিবী হইতে এ অমরাবতী 
কত দিনে আসা যায় । 

নৈমিষ কাননে শচীরে রক্ষিতে 

আছে কি অমর কেহ ? 

বীর কি সে জন, সমরে নিপুণ, 
যশন্বী কি বরণে তেহ £” 

বকিতৈ বলিতে মণিবন্ধ পরে 
আন্‌ মনে বাধে কন, 

পরি আয়তিঃ চেতিয়! অমনি, 
স্মকরে “শিব শিব হর ॥৮ 

কন্দরপ-কামিনী কহে “ইন্দুবালা। 
চিস্ত! কেন কর এত : 

পত্তি সে তভোমার সমরে পণ্ডিত 
সাধিবেন অভিপ্প্রেত । 

সত্বরে ফিরিয়। আসিয়া আবার 
মিলিবেন তব সনে । 

বীর'পতী হেযে দানবনন্দিনি 


এত ভম্ম কেন বরণে £” 
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কহে ইন্দুবালা ফেলি গাড় শ্বাস, 
নেত্র আরজে অশ্রুজলে, 

“বীরপত্বী হায় সবার পুজিত। 
সকলে আমায় বলে ! 

পতি যোদ্ধা! যার তাহার অস্তরে 
কত যে সতত ভয়, 

জানে সে কণ্জন, ভাবে সে ক'জন 
বীরপত্বী কিসে হয় ! 

কত বার কত করেছি নিষেধ 
না জানি কি যুদ্ধপণ ! 

যশঃ-তষা হায় মিটে নাকি তার 
যশঃ কি স্বাছ এমন ! 

পল অন্ুুপল মম চিত্তে ভয় 
সতত অন্তরে দহি। 

সে ভয়কি তার না হয় হৃদয়ে, 
সমরের দাহ সহি !” 

কহিয়। এতেক, উঠি অন্যমনে, 
অস্থির-চরণে গতি ; 

জমে গ্রহ মাঝে, গৃহ-সজ্জ। ঘত 
নেহালে কত্তনে অতি ॥ 

“এই জাতি ফুল তার প্রিয় অতি” 


বলি কোন পুষ্প তুলে । 


“এই পালক্কেতে বসিবারে সাধ,” 
বলি তাহে বৈসে ভুলে ; 
“এই অন্সরগুলি খুলি কত বার 
তুলি এই সারসন, 
কহিল “দাজাব রণবেশে তোমা 
শিখাব করিতে বণ ॥? 
এ কবচ অঙ্গে দিল কত দিন, 


শিরে এই শ্িরস্জাণ । 


৭১ 


৭৭২. 
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কটিবন্ধে কসি দিল! এই অনি 
হাতে দিল! এই বাণ ! 

অতিপ্প্িয় তার অস্ত্র এই সব 
আমার সাধের অতি ! 

তার সাধে অঙ্গে ধরি কত দিন, 
হেরে প্প্রিয় ফুল্লমতি । 

আহ। এই ধন্ু চারু পুস্পময় ! 
মনমথ দিলা তায়! 

যুদ্ধ ছল করি কত পুষ্পশর 
ফেলিলা আমাব গায় ! 

এবে শুকায়েছে, হয়েছে নিগন্ধ, 
প্রিয়কর কত দিন, 

না পরশে ইহা; সমর-রঙ্গেতে 
রত তিনি অনুদিন ॥ 

সকলি কোমল প্রিয়ের আমার 

সমরে শুধু নিদয়, 

হেন স্বকোমল হাদয় তাহার 
কেমনে কঠোর হয় ! 

আমিও রমনী, রমণীও শচী, 
তবে তিনি কেন তায়, 

না করিয়৷ দয়া, হইয়া নিষ্ঠুর 
ধরিতে গেল! ধরায় ? 

কি হবে শচীর, পতি কাছে নাই, 
মহাবীর পতি মম! 

আমিও যগ্পি পড়ি সে কখন 
বিপদে শচীর সম। 

ভাবিতে সে কথা৷ থাকিয়। এখানে, 
আমার(ই) হৃদয় কাপে ! 

না জানি একাকী গহন কাননে, 
শচী ভাবে কত তাপে! 
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এক্দিল-ছুহিতা৷ সেবিতে কিন্করী 
স্বর্গেকি ছিল নাকেহ? 

ব্রন্মাগু-ঈশ্বরী দ্রানবমহিষী, 
দ্রাসী চাহি ভ্রমে সেহ ! 

আমারে না কেন কহিলা মহিষী, 
আমি লেবিতাম তায়। 

পুরে না কি তার সাধের ভাগার 
শচীন সেবিলে পায়? 

কেন আঙে)ল। দৈত্য এ অমরালয়ে, 
আছিল আপন দেশ ; 

পবে দিয়। পীড়া লভিয়া এ যশঃ 
কি আশ। মিটিবে শেষ ! 

যার দিয়! তারে, ফিরি যদি দেশে 
যান পুনঃ দেত্যপতি ; 

এ পোড়া আশঙ্কা, এ যন্ত্রণা যত, 
তবে সে থাকে না, রতি !” 

রতি কহে “আহ ! তুমি ইন্দুবাল। 
দানব-কুলের মণি ! 

না দেখি শচীরে তার শোকে এত 
বিধুরা হইল ধনি ! 

দেখিলে তাহাবে নাজানি বাকিব। 
করিত তোমার চিতে ; 

বুঝবি শোকভরে ক্ষণমাত্র কাল 
এই স্থানে না থাকিতে । 

সে অঙ্গ-গঠন, মুখের সে জ্যোতি, 
সে চারু গ্রীবার ভান, 

মহিমাজড়িত সে গুরু চলনি, 
সে উরু, উরস-স্থান ; 

যে দেখেছে কতু চির দিন তার 
হৃদয়ে থাকয়ে পশি ! 
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হেমচন্দ্র-গ্রস্থাবলী 


দেখিল সে রতি এ পোড়া নয়নে 
পুণিমার সেই শশী ! 

অমরার রাণী, ইন্দ্রাণী সে শচী, 
তাহারে কিঙ্করী-বেশে 

রাখিবে এখানে, রতির অভাগ্যে 
দেখিতে হইল শেষে !” 

স্বকুমারমতি কহে ইন্দুবাল। 
“হায়, রতি, কি কহিল ! 

এ হেন রামারে করিতে কিস্করী 
দৈত্যেন্ত্রাণী আকাভিক্ষল। ! 

আমারে লইক্সা কন্দপ-কামিনি, 
চল সে পৃথিবী”পর, 

হইতে দিব ন। নিদয় এমন, 
ধরিব পতির কর 

আমার বিনয় নারিবে ঠেলিতে, 
রাখিবে আমার কথা ; 

নারীর বিনয় পতির নিকটে 
কখন নহে অন্যথা । 

এত সাধ তার করিবারে রণ, 
সে সাধ মিটাৰ আমি ; 

শচী বিনিময়ে থাকি বনবাসে 
ফিরায়ে আনিব স্বামী । 

কিপৌরুষ তার বাড়িবে না জানি, 
রমণীর প্রতি বল! 

চল, রতি, চল লইয়া আমারে, 
যাব সে অবনীতল ॥৮ 

কহে কামপ্ররিয়া “দৈত্যকুলবধূঃ 
তাও কি কখন হয়; 

জ্রমে চারি দিকে সদ দেব-সেন। 
পুরীতে দানবচয় !” 
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“তবে সে কেমনে যাইবেন তিনি 1” 
কহে ইন্দুবাল। সতী, 
“যাইতে অবশ্য আছে কোন(ও) পথ, 
সেই পথে চল, ব্লাতি |” 
ইন্দুবালা-বাক্যে মীনকেতু-জায়। 
কহে *শুন দৈত্যাঙ্গনা, 
যাবে ব্যুহ ভেদি বীর পতি তব, 
তুমি ত যুদ্ধ জান ন1।” 
না ফুরাতে কথা উঠিয়া শিহরি, 
ইন্দ্ুবাল। ভ্রুতভগতি, 

গবাক্ষ সমীপে আসিয়া আতঙ্কে 
কহে “অই শুন রতি ! 

অই বুঝি রণ হয় তার সনে, 
শুন অই কোলাহল ; 

তুমুল সংগ্রাম, স্মর-সহচরি, 

করে দেবাস্থুর দল ! 

নামিতে ধরায় অই কি সে পঞ্, 
অই দিকে, স্মর-সখি ? 

অই বুঝি হায় রুত্রপীড-ধ্বজ 
উড়িছে শুন্যে নিরখি ! 

শুল-অস্কময় বিশাল কেতন 
বুঝি বা সে হবে অই; 

এত ক্ষণে» রতি, নাজানিকি হ'ল 
কেমনে স্ুস্থির হই ! 

শুন ভয়ঙ্কর কিবা সিংহনাদ ! 
অগ্নিময় ষেন শিলা, 

তাল তাল তাল কত অস্ত্ররাশি 
নভোদেশ আচ্ছাদিল। ! 

হায়, রতি, মোরে কে দিবে সন্ধা, 
কার সনে এই রণ ! 


হেমচন্দ্র-এ্রস্থীবলী 


অইখানে পতি আছে কি আমার ? 
অনলে দহে যে মন !” 

কহে কামপ্রিয়। “অয়ি ইন্দুবালা, 
কই কোথা রণ কই ? 

স্বপনে দেখিছ সমর এ সব, 
অন্তরে আকুল হই । 

আইন্ু শুনিয়া গিয়াছে ধরায় 
তোমার হদয়-নেত। ; 

নাহি কোন ভয় মিছা! এ ভাবনা, 
রুদ্রেগগীড় নাতি সেথা ।৮ 

শুনি চিস্তাবেগ উপশম কিছু, 
কহে খেদে ইন্দ্রবাল। ; 
“পারি না সহিতে প্রহ্যক্স-কামিনি, 
নিতি নিতি এই জ্বালা ! 
দৈত্যসেনা কত মরে অহনিশি, 
পড়ে কত মহাবীর ; 

দেখি দৈত্যকুল এইব্দপে ক্ষয় 
হৈবে বুঝি শেষ স্ছির ! 

কত দৈত্যস্তা হয অনাথিনী, 
কত পিতা পুজহীন ! 

ক'ত দেব-তন্থ পড়িয়া মূচ্ছাতে 
অন্থক্ষণ হয় ক্ষীণ ! 

যুদ্ধেতে কি লাভ, যুদ্ধ করে যার 
বিচারিয়। বদি দেখে, 

তবে কি সে কেহ যশের আকর 
বলিয়া উল্লেখে একে ? 

দানবের কুলে জন্ম হয় মম, 
বুঝি অনৃষ্টের ছলে । 

কাম-সহচরি, সত্য তোম। বলি, 
সতত অস্তর জ্বলে !” 
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“হায় ইন্দুবালা, তুমি স্ুকোমল 
পারিজাত পুষ্প যেন ! 

পতি যে তোমার তাহার হৃদয় 
নিপ্দয় এতই কেন ৮৮ 

“বলো না ও কথা, মন্মথ-প্রেয়সি, 
তুমি সেজান নাতায়, 

দেখ নাকি কভু শৈল অঙ্গে কত 
স্বাহু নীরধার। ধায় ! 

শচীর লাগিয়। ন। নিন্দিহ তারে, 
বীর তিনি রণ-প্প্রিয় ! 

শচবর বেদনা ঘুচাব আপনি, 
ফিরিয়া আসিলে প্রিয় । 

যাব শচী পাশে, করিব শুশ্রাষা, 
যাতে সাধ দিব আনি ! 

মহিবী-কিক্করী হইতে দিব না» 
কহিন্ুু নিশ্চিত বাণী । 

মন্মথ-রমণি, নাহি কব খেদ, 
যাহ ফিরে নিজ বাস, 

পতির এ দোষ যাহ্ছে ভূলে শচী 
পাইব সদ প্রয়াস । 

ভেবেছিন্থ আর গাথিব না ফুল, 
থাকিবে অমনি ঢালা; 

এবে গুটা ইয়া, আরে? স্ৃঘতনে 
গাখিয়া রাখিব মালা । 

যবে শচী লয়ে ফিরিবেন পতি 
পরাব তাহার গলে, 

পরাব শচরে মনের আহলাদে 
মুছায়ে চক্ষুর অলে। 

পতির মালিন্য নারী না ঢাকিলে, 
কে ঢাকিবে তবে আর»” 
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হেমচজ্র-গ্রস্ছাবলী 
বজিয়!, লইয়! কুস্থমের রাশি, 
বসিজ। গাঁথিতে হার । 
“কি মালা গথিবে ইন্দুবাল। তুমি, 
কি মাল? গাথিতে জান £ 
নিজ হাতে রতি পুষ্প গাথি দিত, 
তবু না জুড়াত প্রাণ ! 


দেবকন্যা বারে সেবিত নিস্মত, 
স্থমেক্ উজ্জ্বল করি, 

তে আজঙ্জ এখানে এীক্দ্রিল। সেবিজ়া 
বলবে দাসী-বেশ ধরি ! 

এ ছুহখখ তাহার করিবে মোচন, 
দিয়! তারে পুস্পহার £ 

ফুলের রজ্ছুতে করিলে বন্ধন 
বেদনা নাহি কি তার ? 

আর কেন চাও ফুটাতে অস্কুর 
চরণে দলিয়া আগে 2 

দানব-নন্দিনি, জান না সে তুমি, 
হহখারে পুজিলে লাগে ! 

সৃগেজ্তী আদিছে আপন আলজে 
শজ্খল বান্ধিয়। পায় ! 

বতিব কপালে এ সে ঘটিল, 
দেখিতে হইল হায় 1!” 

বলি বাম্প।কুল নয়নে তখনি 
মন্মথ-রমণী চলে । 

রতি-চক্ষু-জল নিরখি ভাসিল 
ইন্দ্লুবাল। চক্ষু-জলে ॥ 

পড়ে বিন্দু বিন্দু কুস্থমের আজে, 
ইন্দুবালা গাথে ফুল; 

ভাবিয়া পতিরে, ভাবি যুদ্ধভয়, 


চিস্তাতে তৈয়ে আকুল ! 
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কুরসী যেমন শুনিক্সা গহনে 
স্থগয়ীর দূর রব, 

চকিত চঞ্চল, প্রতি পলে পলে 
মৃত্যু করে অনুভব * 

০সইব্ধপ ভয়ে চমক্ি চমকি 
গাখিতে গতিতে চায়, 

ফুল-মালা হাতে ইন্দুবালা রাম! 


ব্রুদেীভ-ভ্ঞাবনায় । 


নবম সর্গ 


হেথা দেত্য শত ঘযোধ 
চলে শ্ুন্তযে বিনা রোধ, 
উদয়-অচল আদি হিমাচল-পথে । 
শ্রঙ্গে শুঙ্গে পদক্ষেপ, 
ক্রমশঃ পথ-সংক্ষেপ, 
শৈলপথ ছাড়ি শেষে উরয়ে মরতে । 
নেমিষে জয়স্ত লয়ে, 
শচী অভি ব্যগ্র হৈয়ে, 
জিজ্ভঞাঁজে তনয়ে যত অমরের কথ॥ 
“কোথায় দেবতাগণ £ 
বাসব মেঘ-বাহন £ 
পাতালের সমাচার ত্বর্গেব বারতা । 
অমর-অঙ্নাগণ, 
কোথায় সবে এখন £ 
কত কালে পুনঃ সবে হইবে মিলিত £ 
আখগুল পুনববার 
ধক্রিলঃ কি অজ্স ভার, 
অথবা কুমেকু-ছুড়ে ধ্যানে নিয়ন্ত্রিত £” 


হেমচন্দ্র-গ্রস্থাব্পশ 


হেন কালে রণশঙ্খ, 
সৃগেজ্রআ্াতি-আতঙ্ক, 
অন্থরের সিংহনাদ পুরিল গগন ১ 
বন আলোড়িত হয়ঃ 
কাশিয়া অচলচয় 
শিখরে শিখরে ধরে ধ্বনি অগণন । 
জয়স্ত শুনে সে রব, 
শুনযে ঘথ। বুষভ 
ধাবমান অন্ঠ কোন বৃষের গজ্জন £ 
অথব। বটিকারস্ভে, 
পক্ষ প্রসারিয়া দস্তে, 
স্যেনপক্ষী শুনে ষথা বায়ুর স্বনন ১ 
অথবা বিহ্যতাচ্ছন্ 
উচ্চৈ:শ্রব। স্ুপ্রসঞ্গ, 
শুনি যথ। মেঘমন্দ্র প্রীবা বন্র কবে £ 
কিম্বা ফণীক্দের নাদে, 
শুনিয়া ষথখ। আহলাদে, 
গরুড বিশাল পক্ষ বিস্তারে অশ্বরে ; 
শুনিয়। দেত্য-সংবাব 
জয়স্ত ০তেমতি ভাব, 
অরণ্য ছাড়িল। বেগে হেলা অগ্রসর | 
কালাগ্নি-সদৃশ অঙে 
কিরণ শত তরঙ্গে, 
আস্ত» প্রীবা» অসি, বন্ম, করিল ভান্যর ॥ 
ক্ুদ্রপীড়ে কিছু ক্ষণ, 
করি দৃঢ় নিরীক্ষণ, 
কহে, “হে দানবপুজঃ বহুদিন পরে, 
আবার সমর-রজে, 
ভেট হৈল তব সঙ্গে, 
নেমিষকাননে আজ ধরনী-উপরে ॥ 
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ছিল যে হছুঃখিত মন 
না পরশি প্রহরণ, 
দানব-সংভতি বরণে ক্রীডন অভাবে, 
তোমার সহিত ছেটে, 
আজি সেই ছুঃখ মেটে, 
চিরক্ষেভ জয়স্তের আজি সে জুড়াবে । 
যুঝিতে না লয় চিতে, 
কে আর জানে যুঝিতে, 
পতঙ্গ সহিত যুদ্ধে নাহি পুরে আশ ; 
হস্তী যদি দস্ত-বলে 
গিরি-মঙ্গ নাতি দুলে, 
অনর্থ তবে সে তাব সামর্ঘ-প্রকাশ ! 
স্থরবুন্দে বড় লাজ 
গত যুদ্ধে দিলা, আজ 
সে আক্ষেপে মনোসাধে পর্ণীজতি দিন ; 
বাসব-নন্দন-বল, 
স্থরের রণশ-কৌশল, 
ভুলিলা, দানব-স্থৃত, পুনঃ চেতাইব | 
রুত্রপীড়, তব সনে, 
সুখ বটে বুঝি রণে, 
বীব কিন্ত নহ এবে হয়েছ তক্ষব ; 
মনে তাই দ্বণা বাসি, 
সমরে তোমাবে ন।শি, 
সে আখ এখন আব পালে না অস্তর । 
এ সব মশকবুন্দে, 
কি আর হইবে শিন্দে, 
শালতরু পে'লে ছিন্ন কে করে কদলী? 
তোমার সমর-সাধ, 
আম।র চিত্তের সাধ, 
ইন্দ্রের বাসনা অদ্য পুরাব সকলি ॥” 


৮২ 


হেমচক্দ্র-গ্রস্থাবলশ 


রুজ্রপীড় ক্রোধে দহে, 
বাসবশ্নন্দনে কহে, 

“তুহ কিজানিবি বল্‌ সমরের জ্রথা ? 
বীরের উচিত ধশ্ম, 
বীরের উচিত কম্পন, 

বৃত্রের নন্দনে কক না হবে অন্যথা । 
সংগ্রামে জিনেছি স্বর্গ, 
সমূহ অমব্বগ 

এখন দে অতি তুচ্ছ দানবের দাস, 
হজ্জের বনিত। যেই, 
দাসের বনিত। সেই, 

উচিত নহে দে ছাড়ে প্রসৃপভী-পাশ । 
কি যুদ্ধ আমায় দিবি, 
যুদ্ধ কি, ভা কি জানিবি, 

জানে সে জনক তোর বাসব কিঞ্চিৎ ২ 
জানে সে অমরগণ, 
অস্থুরের কিবা বণ, 

আছিল পাতালে পড়ে হারাষে সন্থিৎ । 
লজ্জ। নাহি চিতে আসে, 
নিন্দা কর হেন ভাষে, 

যে জন ভ্রেলোক্যজক্মী বৃত্রের কুমার ? 
হারামেছি শত বার, 
হারাইব আর বার, 

তুই সে নির্লজ্জ বড় ছু'ইবি আবার 
সেই দীপ্ত ুতাশন ? 
ভয়ে যার অদর্শন 

হয়ে ছিলি এত কাল, হতাশে কোথায় ! 
ধর্‌ অস্ত্র, কর্‌ বণ, 
বল্‌ যুদ্ধে সম্ভাষণ 

সাহস ধরিয়া প্রাণে করিবি কাহাষ £” 
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“বুথ বাক্যে কাল বায়, 
সকলে একন্রে আয়,” 

কহিলা জয়ন্ত, “যুদ্ধ দেখ রে দানব ! 
ধর অস্ত্র শত যোধ, 
এখনি পাইবে বোধ, 

বাসবনন্দন তুল্য বিজয়ী বাসব ॥” 
বলি কৈল। সিংহনাদ, 
দেত্যের শঙ্খের হাঁদ 

অরণ্য আলোড়ি, শুশ্ত করিল বিদার । 
শত যোদ্ধা একিবার, 
কোদণ্ডে দিল টহ্কার, 

মেঘের নিনাদে ঘোর ছাডিল হুঙ্কার ॥ 
অন্য শব্দ সব স্তব্ধ, 
দেব দেত্যে যুদ্ধারন্ধ, 

কেবল হুঙ্কারধবনি, বাণের গঞঙ্জন । 
আন্দোলিত হয় স্যষ্টি, 
স্থরাস্থরে শরবৃপ্তি, 

শৈলেতে শৈলেতে যেন সদ। সংঘধণ ॥ 
দ্রেঘণ» মুষল, শল্য, 
প্রক্ষেড়ন, চক্র, ভল্ল, 

দৈত্যের নিক্ষিপ্ত অস্ত্র বরিষে করকা। 
জয়স্তের শররাশি 
চমকে তমস। নাশি, 

অস্তরীক্ষে ধায় যেন নিক্ষিপ্ত তারক ॥ 
কেশরা শার্দ,ল দল, 
শুনিয়া জে কোলাহল, 

শুমে ভয়ে ছাড়ি বন, পববত-গহ্বর । 
বিহঙ্গ জড়ায়ে পাখা, 
ত্রাসেতে ছাড়িয়া শাখা, 

খসিয়া খসিয়। পড়ে ধরণী উপর ॥ 


৮৪ 
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ধূলিতে ধুলিতে ছন্ম, 
অভেদ নিশি মধ্যাহ, 

উদ্দিগর্রিল বিশ্বস্তর1 গভস্থ অনল । 
অস্থর জয়স্ত ক্ষিপ্ত 
শেল, শুল, শর দীপ্ত, 

ঘাত প্রতিঘাতে ছিন্ন কৈল নভ:স্থল ॥ 
ধরাতল টল টল, 
নদীকুল কল কল, 

ডাকিয়া, ভাঙ্গিয়া রোধ, করিল প্লাবন । 
ঘুরিতে লাগিল শরন্য, 
শৈলকুল হৈল ক্ষুগ্র, 

চুণ ছণ হয়ে দিগ্দিগন্তে পতন ॥ 
হেন যুছ। দেবাস্সুবে, 
হয় অদ্ধ দিন পুরে, 

তখন জয়স্তঃ করতলে দীপ্ত অসি, 
ছুটে যেন নভকস্বৎ, 
কিন্বা ন্িপ্ত গ্রহ বন 

পড়িল বেগেতে দৈত্য-মণ্ডলী ঝলসি। 
যথ। জে অতলবাসা, 
তিমি তুলি জলবাশি, 

সাগর আনশ্পেড়ি করে গুচ্ছের প্রহার, 
যবে যাদ"পতিজলে, 
শমে ভীম ক্রীড়াচ্ছলে, 

উত্ঞকঙগ পব্বতপ্ায় দেহের প্রসার ; 
ক্রোশ ফুড়ি শুষি বারি, 
আবার ফেলে উগারি 

দূর অস্তরীন্ষেঃ বেগে ছাড়িয়া নিশ্বাস £ 
নাসিকায় উৎক্ষেপণ» * 
অস্কুরাশি অন্ুক্ষণ, 

অস্থির অস্ুধিপতি ভাবিয়। সন্ত্রাস। 
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কিম্বা গিরিশঙ্গ-রাজি 
মধ্যে যথা তেজ্জে সাজি, 

ক্ষণপ্রভ1 খেলে রঙ্গে করি ঘোর ঘটা, 
খেলে রঙে ভীমভঙ্গি, 
শিখর শিখর লভ্ি, 

শৈলে শৈলে আঘাতিয়া স্ুল তীক্ষ ছট। ; 
নিমেষে নিমেষ ভঙ্গ, 
দগ্ধ গিরি-চড়া অঙ্গ, 

অনভ্ড্রিকুল ভয়াকুল ছাড়ে ঘোব বাব £ 
বেগে দীপ্ত গিরিকায়, 
বিত্যৎ আবাব ধায়, 

ছড়ায় জ্বলস্ত শিখা উন্লাসিত-ভাব | 
জয়ন্ত তেমতি বলে 
দাঁনব-যোদ্ধায় দলে, 

রুদ্বপীড় সহ দেত্যবর্গে ভীম দাপে। 
পর্ণ দেব-দিনমান, 
অস্তাচলে সখ্য যান, 

বিস্মিত দানবগণ জয়ন-প্রতাপে ॥ 
তখন পুত্র-তনয়, 
জয়স্তে জ্বি কয, 

“ক্ষাম্ত হও ক্ণকাল যদ্দ পবিহবি । 
সহ্য হেব অস্তগত 
যুদ্ধ কৈল। অবিরত, 

বিশ্রাম করহ এবে, আইল শর্বববী ॥ 
প্রভাতে আবার শুন, 
সমরে পশিব পুনঃ 

ন। ধরিব প্রহরণ থাকিতে বজনী। 
বীরবাক্য স্ুনিশ্চয়, 
যুদ্ধে তব পরাজয় 

নহে ষে "সবধিঃ শচী থাকিবে অবনী ॥” 


৮৬ 
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জয়স্ত কহিলা ভাষ, 
“যথা তব অভিলাষ, 
আমার ন। হৈল শ্রাস্তি, শ্রাস্তি যদি তব, 
কর সে বিশ্রাম লাভ, 
আমার সমান ভাব, 
দিবস রজনী মম তুল্য অনুভব ॥ 
ধর অস্ত্র নাহি ধর, 
এ বজনী, দৈত্যবর, 
আমার সমর-বেশ থাকিবে এমনি, 
যখন বাসনা হয়, 
শুন হে বৃত্র-তনয়, 
সমরে ডাকিও, থাকে না থাকে রজনী ॥৮ 
বলিয্া নৈমিষ মাঝে, 
আবরিত যুদ্ধসাজে, 
বদসিল। আসিয়া কোন তরুর তলায় । 
মনে মনে আন্দোলন, 
করে সুখে অনুক্ষণ, 
দিবার যুদ্ধের কথা প্রগাঢ চিস্তায় ॥ 
পিভাতে আবার রণ, 
চিন্ত। মনে সববক্ষণ, 
কত আশা হদয়েতে তরঙ্গ খেলায়-_ 
রুদ্র পীড়-বিনাশন, 
দৈত্যের দর্প দমন, 
জননী-বিপদ-শাক্তিঃ খ্যাতি অমরায়, 
হিল্সোলে হিল্লোলে আসে £ 
কখন বা চিত্তে ভাসে, 
সমর-আশঙ্কী--পছে দানব হারায় ।-- 
বুন্ষকাণ্ডে পুচ দিয়া, 
হস্ত পদ প্রসারিয়।, 
চিস্তা করে কত ক্ষণে রজনী পোহায় ॥ 
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গাড় ভাবনায় মগ্ন, 
যেন বা সে নিভ্রাচ্ছল্স, 

বিশ্রাস্ত নয়নছয় মুদ্রিত অলসে । 
পত্রের বিচ্ছেদ দিয়, 
চক্দ্রশ্মি প্রবেশিয়! 

মৃহ স্ব স্থশোভিত ললাট পরশে ? 
শচী চপলার সনে, 
আসিক্া অনন্ত মনে 

হেরে তনয়েব মুখে কৌমুদী-প্রপাত। 
কত চিস্ত। ধরে প্রাণে, 
কত আশা মনে মানে, 

ভাবে যেন সে রজনী ন। হয় প্রভাত ॥ 
চপলার কাণে কাশে, 
মৃহু পবনের ম্বানে, 

কহে “সখি, দেখ কিবা হয়েছে শোভন ! 
মহ রশ্মি ক্লাম্ত দেহে, 
যেন পড়িয়াছে সেহে, 

মন্দার-কুস্্রমে যেন চন্দ্রমা-কিরণ ॥ 
এই সুষমার খেলা, 
চাদেতে ৮দের মেলা 

আহা, আজি না দেখিল, সখি, পুরন্দর ! 
দেখা সে হইবে ষবে, 
কহিব তাহারে তবে, 

দেখিলে সে কত ভার জুড়াত অস্তর ॥ 
শুনে এ রণ-সম্বাদ, 
করিতেন কি আহ্লাদ, 

দিতেন কতই সুখে পুজে আলিঙ্গন । 
আশীর্বাদ করি কত, 
ন্সিগ্ধ হৈয়ে অবিরত 

করিতেন সেহে অই বদন-চন্বন ॥ 


৮৮" 
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যদি থাকিতাম আজ, 
অমর-বুন্দের মাঝ, 
অমরাবতীতে, সখি,'ইন্ড্রের ইন্দ্রাণী । 
আজি কত মহোতসবে, 
তুঘিভাম দেব সবে, 
কতই আনন্দে আজি ভাঙিত পরানী ॥ 
জয়স্তে করিয়া সঙ্গে, 
ভাসিয়। সম্ুখ-তরঙে, 
ভজমিতাম কতই আনন্দে ত্রিভৃবন | 
বিষ্ুপ্রিয়া কমলারে, 
দেখাতাম ইন্দ্রপ্রিয়। শচীর নন্দন 
একা যে করিলা রণ 
সহ দৈত্য শত জন ! 
সমরে করিলা। ক্লান্ত রুদ্রপীড় শুরে ! 
সে আনন্দে বিসজ্ঞজন-_ 
ধরাতে নৈমিষ বন-_ 
অরণ্যবাসিনী শচী আজি মর্তপুরে ৷ 
আবার অস্তরে ভঙ্ক, 
না জানি যে কিবা হয 
কাল-যুদছ্ধে, রাত্রি পুনঃ হইলে প্রভাত ; 
রুদ্রপীড় মহাবীর, 
জয়ন্ত ক্লাস্তশবীর, 
অস্তরের অস্লুষ্টি যেন উক্ক।পাত 1” 
কহিয়। বিমধ ছুখে, 
চাহি চপলার মুখে, 
ফেলিয়। সুদীর্থশ্বাস কহে ইল্দ্রজায়া, 
“তনয়ে স্মপ্লি এখানে, 
শ্রত্খল বেধেছি প্রাণে, 
সখি রে, ছুরন্ত বড় সম্ভানের মায়া । 


১৭ 
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পুজ-মুখ যত ক্ষণ 
না করিনু নিরীক্ষণ, 

দানব-আশঙক্কা চিত্তে ছিল না তিলেক । 
আগে না ভাবিয়া, সখি, 
ও চারু মুখ নিরখি, 

বিবশ। হয়েছি এবে হারায়ে বিবেক ॥ 
অস্তরে আশঙ্কা হেন 
বিপদ নিকট যেন, 

সহসা আতঙ্কে কেন চিত্ত হৈল ভার ? 
সখি, অন্য কোন দেবে 
স্মরণ করিব এবে, 

সহায় হইতে যুদ্ধে জয্মস্তে আমার ॥” 
নিশি শেষে নিদ্রাভঙ্গে, 
অদ্ধ চেতনের সঙ্গে, 

অদূৃবে সুবলী ধ্বনি বাজিলে যেমন, 
স্বপ্ন সহ মিশাইয় 
পবাণেতে জড়াইয়া, 

জাগ্রত কবিয়। চিত্ত পরশে শ্রবণ । 
জয়্ত-শ্রতি-কুহরে, 
তেমতি এএবেশ করে 

শচীর সে স্থমধুর কোমল বচন । 
উন্মীলিত নেজ্রে বসি, 
হেরি অস্তপ্রায় শশী, 

কহিলা, জননীপদ করিয়া বন্দন, 
“প্রভাত হইল নিশি, 
প্রকাশিছে পুব্বদিশি 

দেখ, মাত$ চারু কাস্তি অরুণের রাগে, 
পুজে আশীব্বাদ কর, 
না উঠিতে প্রভাকর, 

প্রবেশি সংগ্রাম-স্থলে দানবের আগে ॥৮ 


১৬ 


হেমচক্র-গ্রস্থাবলী 


শুনি শচী শত বার 
শিরজ্রাণ লৈলা তার, 
যতনে অক্কেতে পুজে করিল ধারণ । 
কহিল “বাছা জয়ন্ত, 
আশিস্‌ করি অনস্ত, 
চিরজয়ী হও রণে শচীর জীবন ॥ 
কিন্ত প্রাণে এত ভয়, 
কেন রে উদয় হয়, 
আতঙ্কে কি হেতু এত শরীর অস্থির ! 
যত চাই পূর্ব পানে, 
ততই যেন পরাণে 
অরুণকিরণ বিন্ধে সুপ্রখর-তীর ! 
না পারি সাহস ধরি, 
নয়ন প্রসার করি, 
যা হেরিতে যাই তাহে আতঙ্ক উদয়; 
বিবর্ণ যেন মিহির, 
গগন- মহী-শরীর 
সকলি বিবর্ণ হেরি, যেন মসিময় ! 
নিমেষে নিমেষে চিতে 
ইচ্ছা হয় নিরখিতে, 
তোমার বদন আজি ভাস্তিতে যেমন ! 
কাছে আছ ভাবি এই, 
ভাবি পুনঃ কাছে নেই, 
কোল শৃশ্ত হৈল যেন ভাবি বা কখন ! 
কখন(ও) সে শুনি ভূলে, 
তুমি যেন শ্রুতিমূলে 
“জননি, জননি” বলি করিছ নিনাদ। 
কেন হেন হয় বল, 
নেত্র-কোণে আসে জল, 
কত ত ছিল না হেন শচীর প্রমাদ ! 
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একাকী যাইবে বরণে, 
ছাড়িতে না লয় মনে, 

অন্ঠ কোন দেবে এবে করিব স্মরণ 1” 
বনি অধিক সহ, 
ভূজ্েতে বান্ধিয়া দেহ, 

হৃদয়ের কাছে আনি করিল ধারণ ॥ 
জয়স্ত কহিল “মাত 
হবে না বিপদ্-পাত, 

জেহেতে ভাবিছ এত আশঙ্কা বৃথায় । 
একাকী এ যুদ্ধে যাব, 
নহে বড় লজ্জা পাব, 

দেব দেত্যে উপহাস করিবে আমায় ॥ 
বৃত্রস্থতে কি ভাবনা ? 
আমিও জানি আপনা» 

কালি সে বুঝেছি যত দৈত্যের বিক্রম । 
স্মরি অন্য কোন দেবে, 
জননি, না কর এবে 

বৃথা, কেন গত কল্য বত পরিশ্রম ॥ 
দেখ মাত: শ্ধ্যোদয, 
বিলম্ব উচিভ নয়,” 

বলিয়া বন্দিয়া শচী-যুগল-চরণ 
যুদ্ধস্থানে কৈলা গতি, 
ইন্দ্রাণী দিল। সম্মতি, 

অপাঙ্গে অশ্রুব বিন্দু, আকুল বচন ॥ 
নিদ্রাভঙ্গে চিস্তান্বিত, 
রুদ্রগীড় উতৎ্কষ্ঠিত, 

ভাঁবিছে কি হৈবে পুনঃ সমরে সে দিন । 
ছিল সঙ্গে যোদ্ধা! শত, 
নবতি হইল হত, 

জীবিত যে কয়জন, শ্রাস্তিতে মলিন ॥ 


৯২ 


হেমচন্দ্র-গ্রস্থাবলী 


কখন€ও) বা ভাবে ভ্রমে, 
জয়স্তের পরাক্রমে, 

রুদ্রপীড় নাম বুঝি হয় বা? নিম্ষল ১ 
ইন্দ্রহস্তে হেবে নাশ, 
মিথ্য! বুঝি সে বিশ্বাস, 

জেতু বুঝি নহে তার বাসব কেবল ॥ 
এইক্সপ চিস্তা্বিত, 
যুদ্ধসাজে সুসজ্জিত, 

প্রতিজ্ঞা করিছে দৃঢ় স্মরিয়! শঙ্কর__ 
হয় মৃত্যু নয় জয়, 
নহিলে কভু নিশ্চয় 

ভ্রিদিবে না যাবে আর বিদাত্রি অস্বর ॥ 
ভাবিতে ভাবিতে চায়, 
জয়স্তে দেখিতে পায় ; 

সত্বরে লইয়া সঙ্গে দশ দৈত্য বীর 
অগ্রসর ঠহল। রণে, 
রণশঙজ্খ ঘনে ঘনে, 

আবার নিনাদি শুন্য করিল অস্থির ॥ 
দ্বিগুণ বিভ্রমে এবে, 
দানব আক্রমে দেবে, 

ছাড়িয়। বিকট দর্পে গঙ্জন ভীষণ । 
দেব দেত্যে যুদ্ধারন্ধ, 
আবার ভুবন স্তব্ধ, 

শৃহ্যমার্গে অবিরত অস্ত্র সংঘধণ । 
আবার কাপিল ধর' 
মৃত্তি ধরি ভয়ঙ্করা, 

তুমুল যুদ্ধ সন্কুল, ক্ষুন্ধ জল স্থল $ 
দগ্ধ হেল তরুকুল, 
বিচ্ছিন্ন পববতমূল, 

ভীষণ কর্কশ বেশে সাজে রণস্থল ॥ 


ঠঃ 
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জয়স্ত দানব মাঝে, 
যুঝিছে তেমতি সাজে, 
যুঝিল! যেমন পুর্বেবে বিনতা-তনয় 
গরুত্মান্‌ মহাবীর, 
ফণীক্দ্রে করি অস্থির, 
প্রবেশি পাতালপুরে ভূজঙ্গমময় । 
চারি দিকে আশীবিষ 
ফণা ধরি অহনিশ, 
গাঁ অন্ধকারে করে বিকট গঙ্জন, 
গরুভ ছুঙ্ঞয় দর্পে, 
ঝাপটে ঝাপটে সর্পে 
প্রসারি বিশাল পক্ষ করায় ঘর্ণন ৷ 
এবপে পুর্বাহ্ন গত, 
জয়স্ত-শরে নিহত 
আবার দানব পঞ্চ পড়িল ভূতলে-- 
পড়ে যথা ধরাধর. 
শ্রঙ্গ ভাঙ্গি ভূমি পর-_ 
ভূকম্পনে চলে জল উছলে উচছলে ॥ 
তখন আ ক্রুদ্ধ-বেশ, 
আকুঞ্চিত ভুরূ-কেশ, 
রুদ্রপীড় সুহুর্তেক জয়স্তে নিরখি, 
ভীষণ হুঙ্কার রবে, 
শুন্যেতে তুলিলা তবে, 
প্রকাণ্ড দ্রুঘণ এক সুগ্টিতে থমকি, 
ঘুরায়ে ঘুরায়ে বেগে, 
ঘোর শব্দ যেন মেঘে, 
ছুজ্জয় প্রচণ্ড তেজে করিল প্রহার । 
ন1] করিতে স্বরণ, 
জয়স্ত অঙ্গে পতন 
হইল প্রকাগ্ডম্ত্ি শৈলের আকার ॥ 


৯৪8 


হেমচন্দ্র-গ্রশ্থাবলী 


না সহি ছুব্বহ ভার, 
অচল বিকুলি হার 

বিচ্ছিন্ন হইলে ষেন, পড়িল তেমন ! 
কিম্বা যেন রাশীকুৃত 
চক্দ্ররশ্মি আভা -হৃত, 

খসিয়৷ পৃথিবী অঙ্গে হইল পতন ! 
শিরীষকুস্ুমস্তর, 
যেন বা অবনী'পর, 

পড়িয়া! রহিল মহী করিয়া শোভন । 
দেখিতে দেখিতে হ্যতি, 
নিমেষে মিশে তেমতি, 

ভস্মেতে অঙ্গার দীপ্তি মিশায় যেমন ! 
মৃত্যুহীন দেবকায়া, 
যুচ্ছাই স্ৃত্যুর ছায়া, 

জয়স্তে আচ্ছন্ন করি চেতনা হরিল। 
নিভ্রিত মানব যথা, 
নিশ্চল হইল তথা, 

রেণু-ধৃূসরিত তন্থু পড়িয়া রহিল ॥ 
চল্লাসে দানব দল, 
জযশব কোলাহল, 

নিনাদে, অবনি শুম্ঠ কৈল বিদারণ । 
শিহরে ঘেমন প্রাণী, 
শববাতি-হরিধবনি, 

গভীর নিশীথকালে করিয়া শ্রবণ, 
তেমতি সে ভয়ঙ্কর, 
দানবের জয়ন্বর, 

শুনিয়া শিহরে শচী অন্তরে পীভিয়া, 
চঞ্চল দামিনী যথা, 
ইন্দ্রপ্রিয়া বেগে তথা, 

হেরে আসি পুজতন্ু ধরাতে পড়িয়া । 
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“হ1 বৎস জগ্সস্ত” বলি 
হ্থালিত চরণে চলি, 

ধাইয়। আনিয়া পার্থে ধরিল তনয় ; 
কোলেতে করিল তন্ধু 
ছিলাশুন্য যেন ধনু, 

বদনে স্থাপিক্স। দৃষ্টি স্পন্দহীন হয় । 
না বহে শ্বাস প্রশ্বাস, 
কে রুদ্ধ গাঢ় ভাষ, 

কঠোর অশ্রুর বিন্দু নেত্রে নাহি খসে, 
নয়নে নিবদ্ধ হেন, 
শিশিরের বিন্দু ষেন 

কমল পলাশে বদ্ধ হিমের পরশে ॥ 
অস্তরে প্রবাহ ধায়, 
হৃদয় ভাঙ্গিতে চাল, 

নির্গত হইতে নারে সে শোক-নির্বর £ 
যেন কল কল করি, 
গহ্বর সলিলে ভরি, 

পব্বত নিঝর ভ্রমে বেচিত প্রস্তর | 
না পড়ে চক্ষে পাতা, 
যেন ধরাাভ্ল গাঁথা, 

মলিন প্রস্তরমৃত্তি অদ্ধ অচেতন ! 
পুজতন্ু কোলে ধরি, 
নিরখে নয়ন ভরি, 

হৃদয়ে শোকের সিন্ধু হয় বিলোড়ন ! 
যত দেখে পুজ্রস্ুখ, 
তত বিস্কারিত বুক, 

ক্রমে তেজোরাশি তত প্রকাশে বদন ; 
বারিভারাক্রাস্ত মেঘ 
ভেদিলে কিরণ-বেগ, 

প্রকাশয়ে স্ধ্য যথ+ দেখিতে তেমন । 


হেমচক্ছ্র-গ্রন্থাবলী 


নিকটে চপল? সথী, 
শচীর মুখ নিরখি, 

স্তন্ধভাব উচ্চৈহস্ষবরে কান্দিতে না পায়, 
নয়নে অশ্রুর ধার, 
গলিত যেন তুষার, 

বদন উরস বহি দর দর ধায়। 
ভাবে দৈত্যস্থত মনে, 
চাহিয়। শচী-বদনে, 

পরশিতে এ শরীর প্রাণে যেন বাধে ; 
ধরিতে না উঠে কব, 
চরণ হয় অচর, 

এর চেয়ে নাতি কেন উচ্চৈস্বরে কাদে £ 
বুঝি বা নিচ্ষলে বায় 
জনকের অভিপ্রায়, 

সমরের এত ক্রেশ, এত যে আয়াস ! 
জয়স্ত সমরে হত, 
ধু সে সুখ্যাতি কত ? 

বুঝি পুর্ণ না হইল চিতত-অভিলাষ ॥ 
চিস্ত। করি ক্ষণকাল, 
নিকটে ডাকে কবাল, 

অন্ুচর দৈত্যে এক নিকন্ধর নাম ; 
চিন্তে নাহি দয়ালেশ, 
খল পামরের শেষ, 

তারে আভ্ভ1 দ্দিল। পুরাইতে মনক্কাম । 
উল্লাসে দানব ভ্রুর, 
সর্প যেন ছাড়ি দূর 

শচীর পশ্চাতে দ্রুত করিয়া গমন ; 
ভুজঙ্গ জড়ায় যেন, 
করেতে কুস্তল হেন 

জড়াক্ে, ভুলিল। কেশে করি আকর্ষণ । 


১৬৩ 


বৃত্রসংহার কাব্য ৫ প্রথম খণ্ড ৯৭ 


হায় মতঙ্গজ যথা 
ছি ডিয়া স্বণাল-লতা, 
শুণ্ডেতে ঝুলায়ে তুলে শতদল থর ; 
দানব-করেতে তথা, 
নিবদ্ধ কুস্তল লতা, 
হুলিতে লাগিল শুনতে শচীকলেবর ৷ 
করিয়া উল্লাস ধ্বনি, 
মুহুর্তে ছাড়ি অবনী, 
উঠিল অচলপথে দানবের দল ; 
শিখরে শিখরে পদ, 
এডায়ে কন্দর নদ, 
শৃন্যমার্গে চলে দৈত্য কাপায়ে অচল । 
সংহতি চলে চপল? 
আকাশ করি উজলা 
ক্রন্দ্ন-নিনাদে পুরি অস্তরীক্ষদ্দেশ ; 
ছাড়িয়। উদ্য়-গিরি, 
নানা শৈলশিরে ফিরি, 
স্বর্গের নিকটে আসি উত্তরিল শেষ । 
কনদ্রপীড় অগ্রসর, 
শহত্ধে খন শখার স্যর 
অমরা কম্পিত করি বাজায় তখন ; 
শুনিয়া দন্ুজ যত, 
প্রাচীরে প্রাচীরে শত 
শত কন্থু-নাদ করে নিস্যন ভীষণ । 
সে নাদ পশিল কাণে, 
বাজিল শচীর প্রাণে, 
সহস। ঘুচিল স্তম্ভ, চেতনা জাগিল ; 
স্মৃতি-পথে আচম্ষিতে, 
উত্থিত হইয়া চিতে, 
চিস্তা-সরিতের স্রোত উথলি চলিল । 


৯১৮ 


হেমচক্দ্গ্রস্থাবর্লশ 


“কোথায় জয্মস্ত হায় |» 
বলি চারি দিকে চায়, 

“কে করিল শৃহ্য কোল, কে হরিল তোরে 
বিপদে বাখিতে মাঝ 
আসিয়া» ফেলজিলি তায় 

অকুল আধারময় শোকসিন্ধু-ঘোরে ! 
কি দেখিতে আসি হেথা, 
হে ইন্দ্র» সূর্য্য, প্রচেতা, 

কই কোথা আমার সে জিনি পারিজাত ? 
জয়ন্ত কুমার কই, 
শচীর নন্দন কই, 

দেবরাজ-পুজল কই-_হাষ রে বিধাতঃ ! 
হ] শঙ্কর উমাপতি ! 
হা বিষুত কমলাপতি ! 

হায় গৌরী, হায় রমা» হায় বাগ্বানী- - 
শুক্ষ আজি অকস্মাৎ, 
শচী-হ্ৃদি-পারিজাত, 

কি আর দেখাবে স্বর্গে ইন্দ্রের ইক্ত্রাণী ! 
এসো জে দেখিবে এবে, 
দানবের পদ সেবে, 

ছহঃখিনী সহাশয়হীনা শচী ইক্দ্রজায়া ! 
কোথায় ব্রিদশকুল ! 
কোথা আছ্যাশক্তি মূল ! 

দনুজপরশে শচী-_কলুধিত-কায়া! !” 
বলি কান্দে ইন্ছ্রপ্প্রিক্া, 
ঘ্বণাতাপে দক্ষ ভিয়া, 

প্রজ্ঘলিভ শোকানল-শিখায় অস্থির ; 
“হ। জয়স্ত” বলি চায়, 
নাসাপথে বেগে ধায় 

উত্তপ্ত ভীষণ শ্বাসপ্রশ্বাস গভীর । 


বুত্রসংহাল কাব্য প্রথম খণ্ড ৯৯৯১ 


বহে চক্ষে জলধারা 
যথা মে ভ্রিলোক-তার। 
ভ্রিপথগ। গঙ্গ। বে বিষুণর চরণে 
বহিল? অনস্ত স্বেদি, 
ব্যোমকেশ জটা। ভেদি, 
বিশুল তরঙ্গে ভাসাইয়া এরাবণে । 
শচীর ক্রুন্দন-নাদে, 
ভ্রিলোকের জীব কাদে, 
ব্যাকুলিত টৈলাস, বৈকু্, বন্মপুরী ; 
ব্যাকুলিত বাতিল, 
ব্যাকুল অবনীতল, 
শচীর আক্ষেপ ধায় ভ্রিজগত পুরি । 
যথা মহাবাত্যা যবে 
ধ্বনি করে ঘোর ব্বে, 
ঘন বেগে ঘন ধারা, মারুতভ-গঞঙ্জন ; 
কখন বা হয় শাজ্ত, 
কখন দাপে হছদ্দাস্ত, 
ভীষণ প্রচণ্ড বায়ু, প্রচণ্ড বৰণ। 
শচশ কান্দে সেই বেশ, 
শুন্্যে আকবিত-কেশ, 
বৃত্রাস্থর-দৃূত আসি কুদ্রপীড়ে কষ; 
“প্রবেশ অমবাবতী, 
দেখ জে দেব-ছর্গতি, 
সমরে অমর সহ দানবের জয় |” 
কুদ্রপীড় দেখে চেয়ে, 
আছে শৈলরাজি ছেয়ে, 
চারি দিকে দেব-তন্ু কিরণ প্রকাশি ২ 
দিনাক্তে নদীর জল, 
ঈষৎ-বায়ু-চঞ্চল, 
তাহে যেন ভানিতেছে ভানু-রশ্যিরাশি । 


হেমচক্দ-গ্রস্থাবলী 


দেখিতে দেখিতে চলে, 
বৃত্রাম্ঘর-সভা তলে, 

নিকন্ধর শচীদেহ সেখানে রাখি 2 
শচীমুত্তি দৈত্যপাতি, 
নেহারি অনন্ঠগতি, 

চমকি সন্ভ্রমে শীঘ্র উঠি দ্াড়াইল । 


দশম সর্গশ 


হেথায় কুমেকুশৈল ছাড়িয়া বাসব, 
ইক্্ায়ুধ অস্তাদিতে হৈয়ে স্থসভ্জিত-_ 
চলিল। ৈলাসধামে নিয়তি-আদেশে, 
নিত্য বিরাজিত যেথা উমা, উমাপতি । 


উঠিতে লাগিল। শুন্যে, নিম্ষে ধরাতল-_ 
জলধি পর্বতমাল1 তরুতে সভ্জিত-__ 
দেখাইছে একেবারে আলেখ্য যেমন 
বিভূষিত বেশভ্ষ। চারু অবয়ব । 


নীলবর্ণ শোৌভাপুর্ণ বিশাল শরীর 

কোন স্থানে প্রকাশিছে শাস্ত জলনিধি ; 
অরণ্যানী শত শত কত শোৌভাময় 
কোনখানে বিরাজিত বিটপমগ্ডলী । 


কত বেগবতী নদী শাখা প্রসারিয়া 
ঢাঁলিছে ধরণী-অঙ্গে তরঙ্গ বিমল, 
ঘ্বেরিক্া কানন, গিরি, নগরী, ্ুন্দর-__ 
সহম্্ প্রবাহমাল দীন্তু প্রভাকরে । 


স্তরে স্তরে মেঘাকারে শোভে কোনখানে 
সজ্জিত পেলের শ্রেণী কুজ্মাটি-আবৃত, 


বুত্রসংহার কাব্য প্রথম খণ্ড ১৬০৯ 


সুদৃশ্য ধরণী-অঙ্গে কিবা স্ুললি ত, 
মপ্ডিত শিখর চাকু ভানুর ছটায় ! 


হিমান্্রির উচ্চ-শুঙ্গ দূর অভ্ভরীক্ষে 

দেখিলা কাঞ্চনতুল্য কিরণ-ম্ডিত-__ 

দেবগণ লীলাচ্ছলে শিখরে যাহার 

ওকাশ্পিল। কোন€ও) কালে পবিত্র ভারতে-__ 


দেখিলা শ্রঙ্গেতে তার গোসুখীগহবরে 
ধায় ভাগীরহী-ধারা, দেখিল। নিকটে 
কালিন্বী-সরিৎক্রোত বহিছে কল্লোলে, 
সাজাইতে পুণ্যভমি আধ্যর্প্িয় দেশ । 


শ্রমে ব্যোমগত্ডে যত প্রবেশে বাসব, 
স্তরে স্তরে পরস্পরে করি প্রদক্ষিণ 
নিরখিলা স্থসজ্জিত অস্তরীক্ষ মাঝে 
জ্যোতি বিম্ডিত কোটি গ্রহের উদয় । 


দেখিলা। ভ্রমিছে ম্ুন্যে শশাঙ্কমণ্ডল 
ধরাসঙ্গে, ধরা অঙ্গ করি প্রদক্ষিণ, 
প্রকাশিয়া চাকরুদীপ্তি স্ধ্য চাবি ধারে, 
শীতল কিরণে পুরণ করি নভঃস্ছল । 


অমিছে সে সুধাকর পৃথিবী ছাড়িয়া! 
আবে! দূর শৃন্পথে অতি ভ্রতবেগে, 
চক্দ্রমা-বেছ্রিত চারি, চারু-শোভাময়, 
দীপ্ত বুহস্পতিতন্ু ঘেব্রিয়া ভাক্ষরে । 


০ সকলে দূরে রাখি গ্রহ শনৈশ্চর, 
ভাতি-উপবীত অঙ্গে, চলেছে ছুটিয়। 
ভয়ঙ্কর বেগে শুন্যে ঘেরিয়া ভাস্করে, 
অস্ট কলানিধি সঙ্গে কি শোভা সুন্দর ! 


৯০২ 


হেমচজ্দ্র-প্রস্থাবলী 


দেখিলা জে কত গ্রহ উপগ্রহ হেন, 
অস্তব্রীক্ষে ভ্রমে সদ নিজ্জ নিজ পে 
বিবিধ বরণ ছটা অঙ্গে প্রকাশিয়া, 
আনন্দিত করি শুন্য অপুর্ব ধবনিতে । 


দেখিতে দেখিতে বেগে চজিলা বাসব 
উদ্ধ উদ্ধ বারুস্তর করি অতিন্রুম-_ 
ধরাতল ক্রমে স্্জ্ম, স্থম্দ্রতর অতি, 
দূর নক্ষত্র তুল লাগিল ভাতিতে | 


ক্রমে ক্ষীণ- লীনপ্রায়-_-মসীবিন্দুবৎ 
হইল ধরণী-অঙ্গ, বাসব ক্রমশঃ 
উঠিতে লাগিল। ষত অনস্ত অয়নে, 
চন্দ্র শুক্র শনৈশ্চর ছাড়ি নিমদেশে । 


অদৃশ্ট ধরণী শেষ-বাসব যখন 
ছাভিয়া সুদূর নিম্ষে এ সৌর জগৎ, 
বায়ুবিপহিত তোর অনস্ভতের মাঝে 
উত্তরিলা শাক্সি ভীম কৈলাসপ্ুরীতে । 


শশব্দশ্গুন্য, বর্ণশুহ্য, প্রশাস্ত, গভীর, 
ব্যাপ্ত জে ব্যোমদেশ, ব্যাস অজ্তহীন, 
বিকীণ তাহার মাঝে ছায়ার আকার, 
অনন্ত ব্রন্মাণ্ড মৃত্তি কোটি কোটি কত ! 


বিশ্বপ্রাতিবিশ্ব হেন দশ দিক যুড়ি 
বিরাজিছে সে গগনে দেখিল?। বাসব-_ 
ফুটিতেছে, মিশিতেছে অনস্ত শরীরে, 
মুহুর্তে মুহুর্তে, কোটি জল বিশ্ববৎ । 


বসিয়া তাহার মাঝে শক্ত বে্তোমকেশ 
এশ্বধ্য-ভূষিভ অষ্ট, সংযত মুরতি, 
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প্রকাশিত বক্ত» ভালে প্রগাঢ় ভাষনা £ 
তন মনোহর যেন বজতের শিরি । 


গাঙ্গেস সলিল-কণা কণা পরিমাণে 
ঝরিতেছে জটাজ্টে-_ঝরিছে তেমতি, 
হিমাত্রি-অচল-অঙ্গে উত্তঙ্গ শিখর, 
ধবলগিরিতে যথা হিমবরিষণ । 


বসিয়া নিমপ্র-চিত্ত গভীর কথনে ; 

গভশীর কথনে মগ্ন উমা বাম দেশে ২ 
একে একে বিশ্বনাথ বিশ্ববিশ্ব যত 
দেখায়ে শগৌরীরে তত্ব কহেন বুঝায়ে ৮ 


কি হেতু হইলা স্যগ্রি, স্যপ্ি কি প্রকারে, 
পঞ্চ ভূত, আত্মা, মন প্রকৃতি প্রথমা 
পরমাণু, পরমায়ু* উৎপত্তি, বিনাশ, 
কাল, পরকাল, ভাগ, বিধি-সংস্থাপনা । 


পুরুষপ্রকৃতিভেদ হৈলা কিবা হেতু, 
হইলা বা কত কাল, কিব্দপ সে ভেদ, 
ছিল কিম্বা নাহি হিল সে ভেদ আদিতে, 
হইবে কি না হইবে পুনঃ সে অভেদ 1 


কত কাল কোন্‌ বিশ্ব বিবাজে কি ভাবে, 
স্থির আরস্ভে মুস্তি স্থিতি কি প্রকার £ 
কেন বা জগৎগর্ভে সকলি অস্থাজী, 

সদ? পরিবর্তশীল জভ কি চেতন । 


কিরূপে অণুর স্হষ্টি, জীবের অঙ্কুর, 
হইল। আদি মুহ্ত্তে, বিনাশন যবে 
কোথায় কি ভাবে পরবে পরমাণুকুল £ 
জীবাত্মা অনিত্য কিবা নিত্য চিরদিন । 
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হেমচন্দ্র-গ্রন্থাবঙ্গী 


এই বিশ্ব স্থপ্রত্যক্ষ_এ মৌর জগৎ__ 
বর্তমান কত কাল থাকিবে এ আর ; 
নরদেহধারশ প্রাণী মন্ুজ আখ্যাত 
ধরিবে কি মুক্তি পুনঃ কল্পাস্তর পরে । 


পাপ পুণ্য কিসে হয় £ ছক্কৃতি, সুক্কাতি, 
অদৃষ্ট অধীনগণে ঘটে কি প্রকারে * 
সখ হৈতে মানবের ছহঃখ-পরিমাণ 
এগরুতর কেন এত জগতীমগ্লে । 


অন্য জীব-আত্মা, আর নরের আতআ্ায় 
কি ভেদ, কি ভেদ দেব-মানবসম্ভানে, 
আখ হ্হখ ভোগাভোগ, মুক্তি ব। নির্বাণ, 
দেবত, মানব, দৈত্য ভিতরে কি ভেদ । 


এইবূপ দেবনর-চিস্তার অতীত 

নিগুঢ় তত্ব নিণীত করি ব্যোমকেশ 
কহিছেন ভবানীরে ব্রন্মাণ্ড দেখায়ে ; 
শুনিছেন কাত্যায়নী চিত্ত প্রফুল্লিত । 


এব্পে ব্যাপুত হৈমবতী মহেশ্বর, 

মহা ঘোর শুন্গর্ভ কৈলাস-ভিতরে ; 
হেন কালে স্থরপতি আনিয়া সেথায় 
সম্রমে বন্দিলা উমা» উমাপতি হরে । 


বাসবে দেখিয়া হর্গা মধুর. বচনে 
কুশল জিজ্ঞাদি তাক ঠকলা সম্ভাষণ £ 
জিজ্ভীমসিল। “কি কারণে গত এত কাজ 


ন। আইল; পুরন্দর কৈলাসপুকরাীতে ? 


“কি হেতু মলিন দেহ, বদন বির ? 
সর্ববাঙগ বিবর্ণ শুক সমাধিতে যেন, 
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কিম্বা যেন রণস্থলে ছিলা কত কাল,__ 
কি বিপদ উপস্থিত আবার ভ্রিদিবে ?” 


কহিলা মেঘবাহন--“হে আগা প্রকৃতি, 
ভূলিল। কি সর্ববকথা-_€দবের ছর্দশা 
কি করিলা বুত্রান্থুর মহেশ্বর-বরে, 
সমরে অমরাবতী জিনিয় প্রতাপে ? 





“দেবগণ স্বর্গচ্যুত, জ্যোতিংশুহ্য দেহ, 

শিবদত্ত মহাশুল-আঘাতে তাড়িত, 

রক্ষা পাইল কোন€ও) মতে পাতালে পশিয়া, 
স্রভোগ্য স্বর্গ এবে দৈত্যের আবাস ! 


“শচশ বৈজয়স্তহার। ভ্রমিছে ধরায়, 

অরণ্যে নিবাস নিত্য অহনিশিকাল 3 

অন্ত দেবীগণ যত ন্বর্গচ্যুত সবে, 

ন।জানি কি ভাবে কোথা আছে লুকাইয়1। 


“ত্রিদিব বিজয়াবধি নিরতি পূজায় 
নিমগ্ন ছিলাম আমি কুমেরু-জঠরে, 
পরাজিত, পরাজিত, শক্রতিরস্ৃত-_ 
বিপদ ইহার হইতে কি আর ভবানি! 


“ভূলিলা কি, মাহেশ্বরি, মহেশের মত, 
স্ুরবৃন্দে একেবারে £ ভূলিল। বাসবে ? 
ভুূলিলা কি ইন্দ্রানীরে পব্বতনন্দিনি-__ 
পার্ববতি, ভুলিল। কি গো পুজ ষড়াননে £ 


“জানি নাই, ভাবি নাই, বিপদ্‌ নৃতন 
হৈল কিনা উপস্থিত অন্ত কিছু আর-_ 
নিয়তি-আদেশে নিত্য অস্তরীক্ষপথে 
চলেছি ক্রমশঃ এই ঠৈলাস উদ্দেশে ॥” 


হেমচন্দ্র- গ্রস্থা বশী 
ভবানী কহিল “সত্য অহে ভগবন্‌, 
ভাস্ত হয়ে এত দিন তত্ব আলঙল্াপনে 


ছিলাম ঈশান সঙ্গে রত এইক্ পে ১ 
জান ত আনন্দ কত সে তত্ব শ্রবণে । 


“কি কব নে মৃত্যুঞ্জয়ে, সদা আক্ষতোষ, 
যে যাহ! বাসনা করে না ভাবি পশ্ছা 
দেন তারে অচিরাৎ বর আকাতিক্ষত, 
আপনি নিমগ্ন সদ এই চিস্তাস্ুখে । 


“এত ক্ষণ, ইন্দ্র, তুমি উপস্থিত হেথা, 
কথোপকথন এত তোমায় আমায়, 
হের সে নিবিষ্টচিত্ত তথাপি ততেমতি, 
উমাপত্িত সমভাব,__বসংজ্ঞা-বিরহিত ! 


“অমরে যন্ত্রণা এত দিল বুত্রাস্থর ! 
আহা, ইন্দ্র, এত কষ্ট ভুঞ্জিলা হে তুমি । 
শচীর ধরায় বাস অরণ্য ভিতরে ! 
কাস্তিকেয় মহামুচ্ছা-যাতনা-পীড়িত ! 


“ইক্দ্,় আমি এই ক্ষণে কহিব শক্ষরে, 
ভার আশীব্বাদপ্ুই দেত্য ছুরাচার 
উচ্চ্ছনন করিল স্বর্গ দেবে তিরস্কাতি,__- 
করেন এখনি দৈত্য নিধন উপায় 1৮ 


এত কহি কাত্যায়সনী চাহি মহাদেবে 
কহিলা--শহ্কর, হের আইল! বাসব 
কৈলাসভ্বনে, দেব, তোমার আশ্রয়ে, 
তব বরপুষ্ট বৃত্র দৈত্যের শীড়নে । 


“হে শুলিন, সদা তুমি এরূপে বিভ্রাট 
ঘটাও অমরবুন্দে, দেভ্য আশ্বাসিয্সা 
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দেখ ব্বগরাজ্য এবে হয় ছারখার--_ 
দানবদৌরাত্ম্যে, দেব না পারে তিচ্িতে । 


“মায় নাই, দয়। নাই, নেহবিরহিত, 
দেবদেকীগণে সবে নিক্ষেপি বিপদে, 
ভুলিয়া আপন পুজ পার্ববতীতনয়ে, 
আছ নিত্য এই ধ্যানস্থখে নিমীলিত । 


“রক্ষিতে ন। পার যদি স্যপ্রির নিয়ম, 
আশু তুষ্ট হৈয়ে তবে কেন হষ্ট জনে 
বর দিয়া, পাড় এত বিষম উৎপাত ? 
উমাপতি,» কর্‌ বৃত্র-নিধন উপায় ।৮ 


ত্রিপুর-অস্তক শস্তু শিবানীরে চাহি 
কহিল। “হে হেমবতি, বত্রের সংহার 
এখন(৩) কি না হইল £ পাপিষ্ঠ দন্ুজ 
এখন€৩) কি স্থরবৃন্দে করে নিম্পীড়ন £? 


“রহ গৌরী, ক্ষণকাল” বলি চিস্ত। করি, 
কহিলেন শুলপাণি “শুন হে বাসব, 
ছুঃখ অবসান তব হইবে সত্বর-_ 

বুত্রের নিধন ব্রহ্গদিব অবসানে ।৮ 


ইজ্্ কহে “দেবদেব, জানি সে সম্বাদ 
অদৃষ্ট পুজিয় বহু কষ্টে ব্ুকাল ; 
আদেশে তাহার এবে এসেছি কৈলাসে, 
বৃত্র-বিনাশের শ্রথ। জানিতে বিশেষ । 


“ইন্দ্রের যাতনা, দেব, পারিবে বুঝিতে 
বৃত্রভূজদর্পে রণে হৈয়ে পরাজিত, 
বাসবের বলবীব্য নহে অবিদিত, 
জ্যন্বক, তোমার আর উমার নিকটে । 


হেমচক্দ্র-গ্রস্থাবজী 


“আপন মহিমা ব্যক্ত করিতে আপনি 
নাহি পারি-_-না সম্ভবে আখগুলে কভু 
ত্রিপুরারি, তবু চি্তবেদনার বেগ 

দমন করিতে নারি চেতনা থাকিতে । 


“ছিলাম স্বগের পতি সুরেন্দ্র বিখ্যাত, 
অস্থুরের রণে কভু নাহি পরাভব, 
আজি সে ইন্দ্রত্ব মম বৃত্রাস্থরে দিয়া, 
জ্রমি হের নানা স্থানে ভিক্ষুক-সদৃশ | 


“এ কোদগুতেজে দৈত্য না বধেছি কারে ? 
বুত্র কি সে অস্সাঘাত সহিত আমার £ 

কি কব, করিল যুদ্ধে অজেয় তাহারে, 
আপন ত্রিশুল দৈত্যে দিয়া শুলপাঁণি !” 


কতিতে কহিতে ইন্দ্র কৈলা আকধণ 
ভীমতেজে আপনাব ভীবণ কাম্মুক ; 
ইন্দ্রের পরশে গাটঃ চমকে ৮মকে, 
জ্বলিতে লাগিল তাহে জ্যোতি অপরব্প । 


সামান্য মানবকুলে বীর যেবা হয়, 
অবরাতির দম্ভ তার চিত্তের গরল ॥ 
পতঙ্গ কীটের তুল্য নহে যে পরাণী, 
শত্র-নিরাতনে মৃত্যু সেও চাহে কভু । 


মহাবীধ্যবান্‌ ইন্দ্র, দেবের প্রধান-_ 
দচুজ-বিজিত হৈয়ে, হতি-প্রজ্বলিত 
বহিততুল্য চিত্ততাপে দগ্ধ নিরস্তর, 
হৃদয়ের দীপ্ত জ্বালা বাক্যেতে প্রকাশে । 


শুনে উমা, উমাপতি আকৃষ্ট হইয়া, 
ইন্দ্রের কাতর উক্তি, চিন্তে তীব্র বেগ ; 
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হেন কালে অকস্মাৎ ব্যোমকেশ-জটা 
ঈষৎ কাপিল শীর্ষে শঙ্করে চেতায়ে । 


খসিয়। পড়িল ধনু আখগুলকরে, 
উমার অশ্রুর বিন্দু গণ্ডেতে ঝরিল, 
সহস। উদ্বেগ চিত্তে হইল সবার, 
বিপদে স্মরিছে যেন অনুগত কেহ । 


জিজ্ভাসিলা মহেশ্বর চাহিয়। উমারে-_ 
“কেন হৈমবতি হেন হয় অকস্মাৎ ? 
বিপদে স্মরণ শিবে করিছে কেহ বা? 
সহসা নতুবা জট কাপিছে কি হেতু £” 


না ফুরাতে শিববাক্য, কহিল! পার্বতী 
“ভে উমেশ, শচী আজ করিছে স্মরণ, 
বিপদে পড়িয়া ঘোর দেত্যের পীড়নে-_ 
নৈমিষ হইতে দৈতা করিছে হরণ ।» 


শভবানীর বাক্যারস্তে দেবেন্দ্র বাসব 
জানিতে পারিয়। সর্বব, ছাড়ি জুক্ঙ্কার, 
তুলিয়! কাম্মুক শন্যে- দিব্য জ্যোতিন্ময়-_ 
স্বর্গ অভিমুখে শীন্র হইল ধাবিত । 


“তিষ্ঠ, ইন্দ্র, ক্ষণকাল--” বলিয়। মহেশ 
হস্ত প্রসারিয়। তাবে কৈপ। নিবারণ । 
শিব-করে আকবিত হ'য়ে আখগুল, 
গভ্জিতে লাগিলা যেন ক্রোধিত অর্ণব, 


যবে বাত্যা উত্তেজিত, মেদিনী গ্রাসিয়া, 
খায় ক্রোধে ষাদঃপতি, অবরোধে যদি 
সে বেগ নিবারি অঙ্গে উচ্চ শৈলকুল, 
বেটি চতুদ্দিক দৃঢ় পাবাণ-ভিত্তিতে । 


৯১৩ 


হেষচন্দ্র-প্রস্ছাবলন 


গঞ্জি হেন ক্ষণকাল শাসম্তভাব কিছু, 
কহিল। “ধুর্জটি, তৃপ্ত নহ কি অন্ঠাপি ? 
য1 ছিল ইন্দ্রের শেষে ভাহাও দন্ুজে 
সমপিল?। এত দিনে, মৃত্যুজকী দেব ? 


“পুজ মুচ্ছাগত, পত্রী দেত্য-অপহৃত, 
রক্ষা হেতু যাই তাহে করহ নিষেধ ? 
বাসনা কি, শিবঃ তব ইন্দ্রের লাঞ্ুন। 
না থাকিবে বাকি কিছু বৃত্রাস্থর কাছে? 


“কেন তবে স্যগ্রিমাঝে রেখেছ অমর ? 
কেন এ ব্রহ্গাণ্ড যত বিধি-বিরচিত 

নাহি চূর্ণ কর তবে ?--কেন, হে বিধাতঃ 
করিলে দেবের স্হ্ভি যন্ত্রণা ভুূগিতে ? 


“শিবের শিবত্ব শুধু এই কি কারণে ? 
অমরে অঞ্সীতি সদা, সম্প্রীতি অস্থুরে ? 
এই কি জে সব্বজন-পুজিত শঙ্কর ? 
স্বজনের শক্র ধার মিত্রআচরিত £? 


“নাহি চাহি কোন ভিক্ষা, না চাহি জানিতে 
বুত্রবধ কি উপায়ে ছাড়হ আমায়, 

দেখ, পশুপতি, এবে কোদগুসহায় 

এক) ইন্দ্র কি সাধিতে পারে স্বগপুরে 1” 


ইন্দ্রের ভৎসন। শুনি ভ্রিপুর-অস্তক 
কহিল আনিতে শুল» বীরভদ্রে চাহি * 
কহিল। বাসবে “শাস্ত হও, স্রপতি, 
শচীর স্মরণে চিত্ত হয়েছে ব্যাকুল । 


“এত দর্পণ দন্ুজ্জের অমর হরিয়া, 
অমবাবতীর শোভা-__-শচী পুলোমজ্জা-__ 
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পরশে শরীর তার £ হা রে বুল্রাস্্রর ! 
শিবের প্রদত্ত বর স্বণিত করিজি ?” 


বজিতে বজিতে ক্রোধ হইল মহেশ, 
ব্রহ্মাপ্ডের বিশ্ব যত শুন্তে মিশা ইল, 
পরশিল জটাজট অনস্ত আকাশে, 
গরজিজল শিরে গঙ্গ। বিভীষণ নাদে । 


গজ্জিলী তেমতি» ষথা হিমান্দ্রি বিদারি 
ভাঙগীরঘী ধায় মর্তভে গোষুখী-গহ্বরে * 

জ্বতিল ললাট-বহ্ি প্রদীপ্ত শিখায় 
বহিমস্স হেল সেই শুন্তব্যালী দেশ । 





ধরিলা সংহারমূত্তি ক্ষত্র ব্যোমকেশ, 
গঞ্জিয্সা! সংহার-শুল করিলা ধারণ, 
ভুলিলা বিষাণ তুণ্ডে দীপ শ্বেত তনু, 
অনলসমযুক্দরে ঘেন ভাদসিল মৈনাক । 


ভয়ে পুরম্দর শীত সম্মুখ ছাড়িয়া 
ঈশানীপশ্চাতে আসি টৈলা অধিষ্ঠান » 
বীরভদ্র সন্বাসিভ ঈাড়াইল। দূরে, 
পাব্রধতী ঈশানে উচ্ে করিলা সম্ভাষ_ 


“সন্বর, সম্বর, দেব সংহার-ত্রিশুল, 
না কর বিষাণে ঘোর প্রলয়ের ধ্বনি, 
অকালে হইবে সব্ব স্থষ্টি বিনাশন, 
সম্ববণ কর শীত সংহারমূরতি | 


“কি দোষ করিল কহ বিশ্ববাসিগণ ? 
টি দোব করিল অন্য প্রানী যেসকল? 
কোন্‌ দোষে দোষী, দেব, দেবতা মানব ? 
একা! বুজে বিনাশিতে বিশ্বধ্বংস কর ? 


১১০২ 


হেমচক্দ্র-গ্রস্থাবলী 


“কহ ইন্দ্রে বৃত্রনাশ- বিধি, ন্িপুকা রি, 
নিক্ষেপে সংহারশুল স্স্তি নাশ হবে ২ 
ভবিভব্য-লিপি, দেব, ন1 কর খণ্ডন, 
সম্বর সংহার-সূত্তি, ঈশ্শ, উমাপতি 1” 


পাবধতী-বাক্যেতে রুদ্র ত্যজি উত্বেশ, 
ধরিল। আবার পুবব প্রশাস্ত মুরতি-__ 
রজতশিরি-সন্িভ ধবল অচল 

ভষিয়া বর্ষে যথা হিমানীর কণা । 


সহাম্য বদনে ইক্ড্রে সম্ভাষে কতিলা। 
“আখগুল, বুত্রবধ অনুচিত মম, 
পার্বতী কহিল? সত্য এ শুল-নিক্ষেপে 
সমৃহ ব্রন্গাণ্ড নই তৈবে অকন্সাৎ । 


“পুরন্দরঃ ভাগ্যে তার ম্বৃত্যু তব হাতে, 
যাও শীভ্র দধীচি মুনির সনিধান, 
মহাতেজঃপুঙ্ খষি, দেব-উপকারে 
ত্যজিবে আপন দেহ, পবিভ্রহৃদয় । 


“দধীচির পুত অস্ি বিশ্বকশ্মা-করে 
হইবে অদ্ভুত অস্ত্-_-অমোঘসন্ধান ; 
সংহার-ভ্রিশুলতুল্য তেজঃ মে আয়ুধে, 
প্রলয়বিষাণ শব্দে নিনাদিবে সদা 


“অব্যর্থ হবে দে অন্তর তীব্র বহিময 
সর্বত্র সকল কালে সব্বসংহারক ; 
ভ্রিদিবে ন! রবে আর দানব-উতপাভ ; 
বজ নামে সেই অন্জ্র হৈবে অভিহিত । 


“ব্রহ্মার দিবার অস্ভতে সায়াহ্ে যখন 
ূর্ধ্যরথ অস্তাচলচুড়! পরশিবে, 


১৫ 
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নিক্ষেপ করিবে তাহ বৃত্রবক্ষ-্ছলে-__ 
যাও শচ-উদ্ধারিতে, সত্বরে বাসব । 


“বদরী-আশ্রমে খষে দধীচি এক্ষণে 
তপস্যা করিছে, বিষ্ুণ-আরাধন। ধরি, 
সেইখানে, স্থরপতি ইন্দ্র, কর গতি, 
অস্থি লভি বৃত্রান্্রে বিনাশ বজেতে |” 


শুনিয়া শঙ্করবাক্য সহধ বাসব, 
বিশ্বমাতা উমারে বন্দিয়া ভক্তিভাবে, 
বন্দি গাড় ভক্তি সহ দেব উমাঁপতি, 
চলিল। দধীচি-পার্খে শুন্সেতে মিশায়ে । 


একাদশ সর্গ 


সমরে অমর পুনঃ হৈল। পরাভব, 
অমরাবতীতে দৈত্য করে মহোৎসব । 
জয়ধ্বনি, কোলাহল, পথে পথে পথে ॥ 
জঅমিছে দানববৃন্দ পুর্ণমনোরথে । 
রথত্রজজ সুসজ্জিত, সুসজ্জিত হয়, 
সজ্জনাশোভিত শাস্ত কুঞজর-নিচয়, 
আবরূঢ সৈনিকবৃন্দ উৎসবে নিরত 
সমূহ অমর ব্যাপি ভমে অবিরত । 
পুস্পমাল্যে পরিপুর্ণ গৃহহম্ম্যরাক্জি, 
বত্সপাশে শোভে দিব্য পতাকায় সাজি; 
সিঞ্চিত-ন্ুগন্ধি-বারি লিগ্ধ পথিকুল ; 
চতুষ্পথ পথ-উদ্ধে বিশ্যাসিত ফুল । 
বাজিছে প্রাচীরে, শৈল-শিখরে-শিখরে 
বিজয়হন্দ্রুভি, মৃছ জলদের ব্বরে ? 
ভাসিছে আনন্দে দৈত্যরমণীমগ্ুলী, 
সংগ্রামনিবৃত্ত পুজ্নঃ পতি, বক্ষে দি ঠ 


হেসচজ্দ্র-গ্রন্থা বর্ণ 


মাজ্ছিত পুস্পের হার প্রথিত ষতনে 
পরাইছে পতিপ্ুুজে প্রফুল্লিত মনে । 
মঙ্গল-সচনা নানা, মঙ্গজজ-বাদন, 
আলয়ে আলয়ে সদ সঙ্গীত নর্ভন । 
পদক্রজ্জে গীতিজীবী চিত্ত-উৎসাহিত, 
গাইয়া ভ্রমিছে স্থখে বিজয়সঙ্গীত । 
অত্পীম আনন্দ মনে, দিতিস্ৃতগণে 
স্থথখে নিরখিছে আস্য আশার দর্পণে ৮ 
সমরে অমরজয়-_ব্বগপুরে শচী-__ 
জভড়াইছে চিন্তে নান? বাসন বিরচি । 
ছুটিছে দেখিতে শচী দৈত্যবালাগণ, 
বিচলিত কেশ- বেশ, স্থলিত বসন £ 
অঞ্চল লুটায় ভূমে, কঞ্চুলিকা খসে, 
বসন ত্যজিয়া! শ্োণি নিতম্ব পরশে ; 
বক্ষ ছাড়ি ভূুজশিরে উঠে একাবলী 
কুণুল চঞ্চল ভয্ে ধরে কেশাবলি ; 
মঞ্জীর ছাভিয়া পদ পড়ে ক্ষিতিতরলে ; 
চরণ-অলক্ত লুপ্ত, পৃক্ত রেণুদলে । 
ছুটিছে আনন্দম্রোত ত্রিদিব পুরিয়া, 
জমিছে দানববৃন্দ জয়ধ্বনি দিয়া ; 
রুদ্রপীড়-ঘশোগীত সব্ধজল সুখে, 
বৃত্রের বিক্রম সবধজন ভাবে স্থখে । 
বৈজ্জক্মস্ত মাঝে এক্দ্রিলার নৃত্যাগারে, 
দৈভ্যপতি পুজযুখ আনন্দে নেহারে । 
এীন্রিা বসিয়া? বামপার্শে হান্যসুখ, 
শচীর হরণবার্তী শুনিতে উৎসুক । 
রুদ্রপীড়ে সক্ষোধন করি দৈত্যরাজ, 
কহিলা “তনয্স, দীপু দেত্যের সমাজ 
তোমার ষশহপ্রাভায়, তোমাক বিক্ুমে ; 
কিরুপোে আশনিশা শচী কহ অআক্ুত্তম 1+ 
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রুদ্রেলীড়---বৃজপুজ--বাক্য স্থবিনীত 

কহিল! পিতারে চাহি “সামান্য সে, পিতগ 

সামান্য বারত। তুচ্ছ কহিব কি আর, 

দেখিলাম ত্বর্গে আসি যেব। চমত্কার, 

সে কথা অগ্রেতে, তাত, শুনাও তনয়ে-- 

নিজ্শব নিরখি কেন অমর-নিচয়ে ? 

কবে হৈল, কিব। যুদ্ধ, কে যুদ্ধ করিল ? 

কোন্‌ বীর বাহুবলে বিপক্ষে মথিল ? 

বড়ই রহিল ক্ষোভ-_আমি সে সমরে 

ন। লভিন্ কোন যশঃ যুঝিয়া অমরে ! 

না জানি যে ভাগ্যধর কত স্থসৈনিক, 

আমার পুর্রবের যশঃ করিল অলীক । 

কি সামান্য খ্যাতি লভি জয়স্তে জিনিয়া ? 

কিবা? কীন্তি করি লাভ, শচীরে আনিয়। ? 

অস্ত না থাকিত, কীত্তি হইত অক্ষয়, 

এ যুদ্ধে অমরবৃন্দে কৈলে পরাজয় ! 

বৃথ! সে জল্পনা, তাত, কহিয়া সম্বাদ, 

প্রীতি দান কর পুজে-_ শুনিতে আহলাদ ।” 
রুদ্রপীড়বাক্যে ভবে দনুজের পতি 

কহিলা “তনয়, নাহি হও ক্ষুপ্রমতি। 

যশোভাগ্য বড় তব জানিহ নিশ্চয়, 

ছিলে না এ দেবাস্থুর-যুদ্ধে দে সময; 

থাকিলে সুখ্যাতিভাগ বৃদ্ধি না পাইত, 

অথবা পুব্রের যশে মালিন্য ধরিত । 

মহাপরাক্রাস্ত যত দেনাপন্তি মম 

সর্বজনে এ সমরে হৈল। অসম্ভ্রম ৷ 

শুন তবে, চিত্তে যদি এতই আক্ষেপ, 

সংগ্রামের সমাচার কহি সে সংক্ষেপ । 

নৈমিষকাননে গতি করিলা যখন, 

কিঞ্চিৎ বিলঘ্বে তায় যত স্মুরগণ 


১২১৩৬ হ্মচন্দ্র-গ্রস্থাবঙী 


চারি ধারে একেবারে বিষম সাহসে 
আক্রমণ কৈল। পুরী সহস। হরঘে ; 
পাইল কি না পাইল ইক্দ্র-সমাচার 
কহিতে না পারি কিস্তু বিভ্রুমে হব্বার 
পশিতে লাগিল দ্বার করিয়! উচ্ছেদ, 
লজ্িয়। প্রাচীরচুড়া, ভিত্তি করি ভেদ, 
তিন অহোরাজি দৃষ্টি-শ্রুতি-পথ রোধে, 
অন্বরে অস্ত্রের বৃষ্টি উভপক্ষ যোধে ॥ 
দেবত। দৈত্যের জান সমরের প্রথা 
জান ত কি ছনিবার সংক্রুদ্ধ দেবতা ; 
বৈশ্বানর অরুণের জান ত প্রতাপ, 
একে একে যুঝে যদি ধৰিয়। উত্তাপ ; 
বরুণের তীব্র বেগ, প্রভঞ্জন-বল, 
পার্বতীপুজের বীর্য, সমর-কৌশল, 
অবগত আছ সর্ব £ একত্রে সে সবে, 
একেবারে প্রজ্বলিত করিল আহবে 1 
অগ্মি প্রবেশিলা তেজে পশ্চিম তোরণে 
ক্র্য্য দেখা দিলা পুর্বেব সহজ কিরণে 
উত্তর তোরণে দোহে বক্ষণ পবন 
পুরদ্বার লৈলা নিজে পার্বতীনন্দন । 
অসংখ্য অমরসৈন্য সংহতি সবার 
একেবারে ভেদ কৈলা পুরী চারি দ্বার । 
পন্নাক্রাম্ত সেনাধ্যক্ষ, বীরবর্গ যত, 
ব্ণক্ষেত্র আচ্ছাদিয। পড়ে অবিরত ; 
তুমুলরণসংকুল উভয় সেনায়, 

পরাজয় দৈত্যদলে, জয় দেবতায় । 
অসহ্য হৃদ্ধর বেগে একাস্ত অস্থির, 

ভঙ্গ দিল? যুদ্ধ ত্যজি দেত্যপক্ষ-বীর । 
পুরীমধ্যে প্রবেশিল। আদিত্য সকল ; 
বিত্রষ্ত অস্থরসৈন্তা আতঙ্কে বিহ্বল । 


বৃত্রসংহার কাব্য ঃ প্রথম খণ্ড ১১৭ 


তখন একাকী যুদ্ধে হইয়া নিরত 
আদিতেয়গণে করি পুরী-বহির্গত । 
পুর্ব রণে জ্িদশ পলায় রসাতলে, 
এবার রহিল সবে সংগ্রামের স্থলে ; 
করিল অদ্ভুত যুদ্ধ, অদ্ভুত বিক্রম 
সম্প্রহারে আমারও হৈল বনু শ্রম ; 
তখন সে শিবদত্ত ব্রিশুলপ্রহারে, 
একেবারে বিলুষ্ঠিত কৈনু সবাকারে । 
দেবের যে মৃত্যু, সবে এবে সে মৃচ্ছায়_ 
কত কাল না ভূগিব আর সে জ্বালায় ॥” 
শুনিতে শুনিতে, রুদ্রপীড়-সর্ববকায় 
লোমহধ দেখা দিল উৎসাহ-ছটায় ; 
বিস্কারিত নে, উরংস্থল বিস্কারিত-__ 
গুণ-ছিন্ন হৈলে যথা ধনু প্রসারিত, 
অথবা ক্রোধিত ফণী যথা ফণা ধরে, 
ব্যালগ্রাহি-কোলাহল শুনিলে অস্তরে-__ 
সেই ভাবে রুদ্রীড় চাহিয়া জনকে 
ছাড়িল নিশ্বাস দীর্ঘ, হলকে হলকে । 
কহিল “হ। পিতঃ মম ন। ঘটিল ভাগে 
যুঝিতে সে দেবা -ুরযুদ্ধে অনুরাগে ? 
সুযোগ তাদৃশ আর ঘটন ছুক্ষর-_ 

চির আশ এত দিনে হইল অস্তর !” 
বৃত্রাস্থুর কহে “পুত্র না ভাব বিষাদ, 
কহ এবে শুনি তব নৈমিব-সম্বাদ । 

বহু খ্যাতি কৈল। লাভ সে কাধ্য সাধনে, 
পুরিছে অমর। তব যশের কীর্তথনে |” 
পিতার আদেশে রুদ্রগীড় আদি-অস্ত 
প্রকাশ করিলা জিনে যেবধপে জয়ন্ত ; 
কহিল জিনিতে যত পাঁইলা আয়াস, 
আনিলা যেবূপে শচী করিল! প্রকাশ । 


১১৮ হেমচন্দ্র-গ্রস্থাবলী 


শুনিক্পা এজ্ছিল1 মহা-আনন্দে মগন, 
সুখআপ লেকে, শীষ করিল চু্বন +__ 
কেমন দেখিতে শচী, কিনধপ বব্রণ, 
কিন্ধপ আকুতি, কিবা অঙ্গের গঠন, 
কিরূপ বসন, ভূষা, চলন কিবপ, 

কত বয়? কার মত, কিবা তার বপ; 
হাব, ভাব, হাসিভঙ্গি, নাসা, ওষ্চাধর, 
বক্ষ, বাহু, কটি, উর অন্গুলী, নখর, 
দেখিতে কিব্প-_জিজ্ঞাসযে শত বার; 
জিজ্ভাসয্ে কেশপাশ, ভুব্ধ কি প্রকার ; 
তিল তিল করি শচীব্পের বর্ণন, 

শত বার শত ছলে করিল বণ । 
রন্্রলীড় কহে “শচী অভি রূপবতী 
বগিতে সে ন্ধপ নাহি আইসে ভারতী ; 
কূপ হেতে গাক্ভীধ্য গভশর অতিশয়, 
ক্ষণিক আমার(ই) চিত্ে সম্ত্রম-উদয্স 
বসিল নৈমিষে ববে পুজ কোলে করি, 
দেখিয়া? সে মস্তি চিত্ত উঠিল শিহরি ; 
দেবী বটে, বটে শচী শক্রুর বনিত 
তথাপি নে মৃত্তি চিত্তে আছে শ্রভান্বিতা | 
শুনিয্া উৎলে এক্দরিলার চিত্তবেগ £ 
বদন ঢাকিল যেন ঘোরতর মেঘ । 
বন্ছদিন হৈতে শচীব্পের গরিমা, 
বহুদিন হৈতে তার গব্বের মহিমা, 
শুনিত এক্দ্রিল পুক্বে-কখন কদাচ £ 
আচে শুনা, আচে জানা, কটুতার আচ 
পরাণে আছিল অগ্ঞ্রে ১ শুনিত ভালিত » 
শচীও না ছিল কাছে, ধরাতে থাকিত । 
এবে নিত্ত নিতা তার শুনি রূপ গুণ, 
হৃদয়ে জন্সিল যেন জ্বলস্ত আগুন । 


বৃত্রসংহাক্ষ কাব্য 2 শ্রম খণ্ড ১৬৯ 


হিংসার ভাবক্জন ঘদি থাকে বহু দূরে 
হিংসকের চিত্ত তবু কালকুটে পুরে £ 
নিকটে আইলে বিষ উৎলজে তখন, 
অসহ্া, হদজে জ্বলে, চিতাক দহন । 
আছিল বিশ্বাস অগ্রে, গরবে কেৰল, 
শচীর সুখ্যাতি ব্যাপ্ত ভ্িলোকমশ্ডল 
সৌরভ যে এত তার, মাধুর্য নিশ্মল, 
না জানিত, এবে শুনি হইল পাগল ; 
তাহে পুজ-মুখে তার বূপের বাখানি 
জ্বলস্ত গরলে যেন পুরিল পরাণী। 
লুকাইতে ঈধাবেগ না পারিয়া আর, 
বৃত্রাস্থরে কহে দর্পে নখে ছিড়ি হার-__ 
“যে আইজ্দে সেই কহে এমন তেমন, 

কবরত্তি কহে নাহি শচীবূপের সুজন ; 

সত্যই কি শচী তবে এতই বূপসী ? 
আমার অঙ্গের বর্ণ তার অঙ্গে মসী ! 
আমার এ কেশ, তার কুস্তল ভুলায়, 
চাকরুতার়, ম্বহুতায় শুনি লজ্জা পায় ! 

এ শররে নাহি তার দেহের গরিমা ? 

এ আজীবাতে নাহি তেই প্রীবার ভঙ্গিম। ? 
জালে না চরণ মম চলন-প্রণালী ? 
সিংহীর চলনি তার, আমি দে শ্রগালী ? 
শুন, হে দানবশ্পতি, শুন ভোগা কন্ছি, 
আর জে তিলাগ্ধকাজল বিলম্ব না সন্কি, 
এখনি আনু শপ, কিক্করীর বেশে 
ঈাড়াক আসিযশ পাশে কধপব্ঠযাখ্যা শেষে ; 
রূপ আছে, আছে ভান, কপা কেবা ভাযষ় ? 
দেখি আপে কেমন তে ভাষর দুলায় ; 
দেখি আগে হাতে দিয় ভাম্বুল-আধার, 
দেখি ০ কেমন আনে অক্ষ-সংস্কার 





১২৬ 


ছেমচজ্র-গ্রস্থাবলন 


কেমন পরায় বাস, সাজায় ভূষণ, 

আনে কি না ভালবরূপে কবরী-রচন 
জানে যদি ভালমত হাব ভাব হাস, 
রাখিব নিকটে তারে, শিখাবে বিলাস ; 
নতুব। যেমন সিংহী-__সিংহীর আচারে 
থাকিবে পিঞরাগারে চতুম্পথ ধারে ; 
দেখাইতে আছে দূপ, দেখাইবে সবে, 
পাবে সুখ, বপব্যাখ্যা পথিকের রবে । 
আন ভারে, দেত্যপতি, বিলম্ব না কর, 
চল আজ মহোতৎ্সবে স্থমেরুশিখর ; 
পশ্চাতে চলুক মম শচী গরবিনী, 

হইয়া? বসনভূষাতান্থুল-বাহিনী ; 

দেখুক দানব সবে গৌরব কাহার-__ 
পুলোমছহিতা কিম্বা দৈত্য-মহিলার 1” 
শুনিয়া! জননী-বাকঃ* বিনীতি-বচনে 
রুদ্রলীড় কহে, “মাতঃ, কষ্ট কি কারণে ? 
দাসী হেতে আসিয্াছে হইবে সে দাসী; 
মহত্ব হারাও কেন লঘ্ুত্ব প্রকাশি ?” 
পুলের বচনে, চাহি ব্যাজীর সদৃশ, 
কটাক্ষ করিয়া কুট, নেত্র অনিমিৰ 
এক্দ্রিল। কহিলা» “পুজ, তুমি শিশু অতি, 
কি জানিবে আমার এ চিন্তের যে গতি ? 
বামন কি পান্ধে কভু শিখর পরশে ? 
গরুড়ের নীড়ে সাধ করে কি বায়সে ? 
নারীমাঝে আমা হৈতে অন্য যদি কেহ 
অধিক গৌরব ধরে, দহে যেন দেহ-__ 
হ্ৃদে জ্বলে হলাহল-_-সে যদি না মম 
কাছে থাকি সেবা করে কিক্করশর সম ; 
শুন কহি এক্দ্িলার সুদৃঢ় বচন-_ 
অলক্তে রঞ্জিবে শচী আব্জি এ চরণ ॥৮ 


১ 


বৃর্সংহার কাব্য £ প্রথম খণ্ড ১২১ 


কৈলাসে এন্দ্রিলাবাক্য শুনিলা ঈশানী ; 

শচীরে ভাবিয়া হেল আকুল পরাশী ॥ 
কহিলা মহেশে, মহেশের ক্রোধানল 
জ্বজিল প্রদীপ্ত করি গগনমগ্ল 
বাজিল প্রলয়শুঙ্গ শ্রতি-বিদারণ ; 
বহিল ঘন হুক্কারে ভীবণ পবন; 

ংহার-ত্রিশুলাকৃতি জ্যোতিঃ বায়ুস্তরে 
ভ্রমিতে লাগিল দীপ্ত বৈজয়স্ত পরে । 
চমকিল ব্যোমমার্গে ভাক্ষরের রথ 
অতল ছাড়িয়? কুশ্ম উঠে অদ্দ্রিবৎ 
বাস্ুকি গুটায় ফণা, মেদিনী কম্পিত ; 
উত্তাল উল্লোলময় সিদ্ধ বিধৃনিত ; 
ভয়েতে ভুজঙ্গকুল পাতালে গঞ্জয় £ 
সভ্যজাত শিশু মাতৃত্তন ছাড়ি রয়; 
বিদীর্ণ বিমানমার্গ, গিরিশৃঙ্গ পড়ে ; 
চেতনে জড়ের গতি, গতিগপ্রাণ্তড জড়ে ; 
টলমল্‌ টউলমল্‌ ত্রিদশ-আলয় ; 
মূচ্ছিত দেবতা-দেহে চেতনা-উদয় £ 
দোছুল্য সঘনে শুহ্যে স্থমেরু-শিখর ; 
ঘোর বেগে (ৈজয়ন্ত কাপে থর থর ! 
এঁক্দিলার হস্ত হৈতে খসিল কক্কণ; 
রুত্রেপীড়-অঙ্গে হৈল লোম-হরষণ ; 
নিঃশক্ক বৃত্রের নেজ্রে পলক পড়িল, 
“কুব্রের ক্রোধাগি-চিহত” বলিয়া উঠিল ॥ 


প্রথম খণ্ড সমান্ত। 


দ্বিতীয় খণ্ড 
দ্ধাদস্প আর্গ 


কহ, মাত শ্বেতভ্জ্ে, স্বসজ্নন্দিনি, 

কি হইজা অতঃপর বেজমজ্ঞ-খধামে £ 
শিবের ক্োধাপ্রি-শ্পিখা, ব্যাপি ব্যোমদেশ, 
প্রাঙ্সিত করিল যবে অ্রলোক্য-মগুল ॥ 


কি কর্িল। বৃজ্বাস্থব্, কি ভাবিলর। চিতে, 
শুনিয়া কে ভয়ঙ্কর ওপলম-বিষাপ £ 

দাভ্ডিকা গন্ধবব-বালা দৈত্যেক্তর-মহিষী, 

সে €দব উত্পাাতে* কহ, চিন্তে কি ভাবিলা £ 


ইজ্দপ্পুরীী প্রবেশিকা! পুলোমানন্দিলী 
যাশিল কিন্ধপে কাল বিপ্ুদল মাঝে £ 
কি করিলা 0দেবগণপ দানবে দশ্ডিতে £ 
কিক্পে যুকঝিলা স্বর্গ, শচশ উদ্ধারিতে ? 


কেমনে দেবেজ্ত্র ইজ্দ্» অভ্শই সাধিতে, 
লভিল। দধীচি-জস্ছি ? বিশ্বকশ্ম। ভাজ 
কিনধপো গঠিল। বঞজ্জ__ভীীম প্রহরণ £ 
বধিলা কিন্ধপেো ইজ্দ্র বুত্র মহাস্মরে £ 


কন, মাতি$, অমরার কোন্‌ স্থানে এবে 
শিব-শভ্ভিধল বুত্র ?£-_কি চিস্তা-শীড়িত £ 
শুন্য কেন বৈজস্সস্ত-সভাগুহ আজি ? 

তে দেবি কিয়! দয়া, কহ সে ভাব্তী। 


উত্ভঙ্ স্ুমেকরু-শ্ঙ্গ উঠেছে ০ষখানে 
অনস্ভ গগনমাগেঁ স্বরণ শোভা করি, 


বৃত্রসংহার কাব্য £ হ্িতীীয় খণ্ড ১২২৩ 


মন্ডকে বিশাল শুহ্য ধরি যেন ব্ুশ্ধে* 
হরে হাসিতেছে নিজ সামর্থ নিরখি, 


শুলল হস্তে দৈত্যপতি একাকী সেখানে 
ঈাড়ায়ে ভূধর-অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া, 
একদুৃষ্রি শুহ্তদেশে কটাক্ষ হানিছে-_ 
যেখানে শিবের ক্রোধ-বহিত দেখা দিল । 


অপুর্ব দেখিতে চিত্র !- স্থমেরু অচলে 
বুত্রের বিশাল বপ্ুু১ গিরি তন কোন€৩) 
অন্য কোন€ও) গির্ি-অঙ্গে পড়েছে হেলিকা, 
পর্পীক্ষা করিছে শক্তি দেহে কার কত ! 


ভামদৃষ্টি ভয়ানক, কুঞ্চিত ভ্রভাগ, 
তিমিরে আচ্ছন্ন মুখ তিন চক্ষু জ্বলে, 
মেঘেতে আচ্ছন্ন যেন গগন গম্ভীর 
বিছ্যতের ছট। ধরি ! ভাবে কৃত্রাস্ুরত- 


“শিবের ক্োধাগ্নি কি এ ? শিবের বিষাণ 

গজ্জিল কি অইখানে ভ্রেলোক্য কাপায়ে £ 
জাগাতে নিক্িত বুত্রে_ জানাতে তাহারে 

তাহার দিবস অস্ত ! কৃতাস্ত-শববরী 


আসিছে তমসা-জালে ঢাকিতে দানবে ? 
দর্পে যার প্রকম্পিত, পল্লবের প্রায়, 
ভূলোক+ হ্যলোক্‌, শুন্য ! ভুঙজগবলে যার 
হ্বর্গে মর্তে দেত্য-নাম নিত্য পুজনীয় ! 


সুণ্ড কাটি করি তপ কত কল্সকাল, 
গঙ্গাধরে তুষ্ট করি অভীষ্ট লভিনু ! 

সিদ্ধ হইন্থ শিব-বরে খ্যাতি জ্রিভুবনে-_ 
সে সৌভাগ্য-শিখা এবে হবে কি নির্বাণ £ 


১৭২৪ 


হেমচজ্-গ্রস্থাবলী 


পণ্ড শিব-আরাধনা ? সামর্থ্য নিজ্ষঙ্স ? 
অবিশ্রাস্ত রণ-ক্রেশ অশেব যাতন, 

হর্ববার সংহারশুল শহ্কর-অপিত, 

সব ব্যর্থ ?_-দৈব-বহিন ঘোষিল কি ইহা ? 


অথব। উন্মাদ আমি অলীক আতঙক্ষে 
জ্াস্ত হয়ে ভাবি মনে £-তবে কি কারণ 
সহস। ত্রিনেত্রে মম পলক পড়িল ? 
শিব-ক্রোধানল ভিন্ন বৃত্র ভীত কিসে £ 


হবে বা দয়ার্রচিত্ত দেব আশুতোষ 

ক্রু্ধ হেল? ইক্দ্রজায়া শচী-কারাবাসে ? 
জানাইল। রোষ ভার-_ভক্তপ্প্রিয় দেব-__ 
জ্বালাইয। ক্রোধানল গগনমগ্ডলে 1” 


এত ভাবি, দৈত্যপতি নিশ্বাসি গভীর 
কটাক্ষ হানিল। তীব্র শৃন্তেতে আবার ; 
নমিলা। উদ্দেশে কুব্দ্রে £ শিবদত্ত শুলে 
সম্রমে পুজিয়া যত্ধে ফিরিলা আলয়ে । 


ইক্দ্রপুরী-ছারে দৈত্যা এঝ্রিল। সুন্দরী, 
দ্রুত কৈলা আলিঙ্গন দানবে দেখিয়?, 
সাদর-সম্ভাষ মুখে, নেত্রে প্রেমশিখা, 
যতনে ধরিলা হস্ত অপাক্ হেলায়ে । 


দেত্যনাথ চিস্তামপ্ন, না কৈল উত্তর । 
চতুর এক্দ্রিলা ভাব বুঝিল! ভঙ্গিতে, 
ধরিল। গম্ভীর মুত্তি ; ধীর পাদক্ষেপে, 
হস্ত ধরি, ধীরে ধীরে গৃহে প্রবেশিলা । 


বসাইল রত্বাসনে, হায়, যে আহ্দনে 
ইজ্দ, ইত্দরজায়া, পুকেধে লভিত বিশ্রাম, 


বৃর্সংহছার কাব্য £ ছ্িতীক় খণ্ড ১২৫ 


ভ্রিদিবে ষখন দেব মাতিত উৎসবে, 
দেত্য-রণে জয়ী হয়ে ষত্ে আজি ভায় 


বসাইল? বৃত্রাস্থরে, গন্ধরবব-নন্দিনী 
বসিল। নিকটে, বার্ত। স্থধাইল কত 
করিল কতই যত্ব দানবে তুষিতে! 
কুগ্জর পালক ফথ। মত্ত করিরাজ্জে 


তোষে নানা স্ভোক-বাকে্ে, যবে করিবাাজ 
পাদক্ষেপে পরাজ্মুখ উদ্ধে শুগু তুলি ! 
তখন দন্ুজেশ্বর বৃত্র বলবান্‌ 

চাহিয়। এজ্িলা-সুখ কটাক্ষ হানিলা, 


কহিল? গম্ভীর স্বরে-_ নশেন্দ্র--গহবরে 
গঞজ্জিল পবন যেন ভীষণ নিস্বনে- 
“এীজ্বিলে- _এক্দ্রিলে, জান না কি হেমকুস্ত 
ভাঙ্গিলে দ্বিখণ্ড করি চরণ-আঘাতে ! 


বিশাল সাআ্রাজ্য এই ৮ ব্রল্মাণ্ড যুড়িয়। 
বুতের দোদ্দশু দাপ ; হেথা এই সখ» 
এই অ্বর্গে, ইক্্রধামে, অমর-বাঞ্িত 
এশ্বর্ধয অপরিসীম খ্যাতি চরাচনে : 


বৃত্রের সন্বল- চক্দ্রশেখরের দয় * 
চিরদীপ্ত চিরজ্তন প্রাস্তনবিভাস » 
সকলিল হইজ ব্যর্থ তোমা হৈতে বামা_ 
দানবি, তদেত্যের কুল উন্মুল তো হতে ! 


ক্ষোধান্িত বিশ্বনাথ, শচী-অপমানে, 
জানা ইল কুত্র-রোষ বিষাণে নিনাদি, 
জাগাতে নিদ্রিত বুত্রে_ দণ্ডিতে*» এক্দ্রিলে, 
গন্ধবব-কত্যার দর্পণ দন্থজে আঘাতি । 


১২৬ 


হেমচন্দ্র-গ্রন্থাবলী 


চেয়ে দেখ অস্তরীক্ষে সে বহি রেখ? 
এখন€৩) ভাতিছে মহ সুমেরু-উপরে-_ 
দীপ্ত অন্ধকার যথা !” বলিয়া নীরব 
দন্ুজ-ঈশ্বর, শিবভক্ত মহাস্থুর । 


এক্্িলা তখন-_-“দেব ! দৈত্যকুলনাথ, 
এক্রিলা-বল্লভ, দম্ভী, শস্তশুল-ধারা, 
হেন অসম্ভব দ্বিধা অস্তরে তোমার ? 
অস্থুনিধি আন্দোলিত শুশক-ফুৎকানে £ 


নগেন্দ্র-ভুধর-কম্প পতঙ্গ-নিশ্বাসে ! 
খগেক্ড্রে ভূজঙ্গ-ভয় ! কি প্রমাদ হায় ! 

কি দেখিলা_ কোথা কুদ্র-ক্রোধ-হুতাশন ? 
কোথা ব। বিষাণ-শব্দ ?- উন্মাদ কল্পন। ! 


কে কহিল? তোমারে এ, হে দন্ুজেশ্বর, 
হাস্যকর উপন্যাস-- রোগীর প্রলাপ ? 

জান নাকি শুর স্বর্গে নিসগের খেলা, 
অনস্ভত-মাঝারে হয় নিত্য কত রূপ ?-_ 


কিবা আলা চক্ষু ধাধি জ্বলে শুম্তদেশে, 
যখন প্রকাও কোন(৩) গ্রহের মগুল 
খণ্ড খণ্ড হয়ে ছোটে ব্রন্মাণ্ড ঝলসি ! 
কিবা ভরঙ্কর ধ্বনি শ্রবণ বিদারি 


ভ্রমণ করয়ে শৃন্যে নক্ষত্রে যখন 
নক্ষত্র আঘাতি ধায় গম্ভীর অন্বরে, 
দৈব আকষণ-বলে 1- হে দনুজ-নাথ, 
দেখেছ শুনেছ পুর্বে কত দৈব হেন । 


অথবা মায়াবী দেব, দন্ছজে ছলিতে, 
সবে একত্রিত এবে যুহ্ধ-আড়ম্বরে, 


বৃত্রসংহার কাব্য £ দ্বিতীয় খণ্ড ১২৭ 


ইক্্রজাল ইন্দ্রপুরে দেখায় অক্ভুত, 
ছর্বল করিতে ছে দৈত্যতুজবল । 


শিবভক্ত শিবপ্প্রিষ্, তুমি দৈত্যরাজ্জ, 
তোমাকে বিস্বুখ শক্ত £ চিতভে দেহ স্থান 
হতেন কাল্পনিক চিদ্ত। ? কলঙ্ক তোমার, 
কলক্ক, হে শিবভক্ত ধূর্জটির নামে ! 


আমি যদি দৈত্যপতি তোমার আঙনে 
হতেম, দেখিতে তবে আমার কি পণ 1! 
ভয়, চিজ্তা, দ্বিধা, দয়া, আমান হৃদয়ে 
স্বান না পাইত পণ অসিদ্ধ থাকিতে ! 


প্রতিজ্ঞা করিজে-_দানবের পণ, শুরু, 
মনে যেন থাকে- দেব-জেনাপতিবুন্দে 
জিনিয়া সমরে, বান্ধি আনি অমরায়, 
ইজ্রের মন্দিরে বসি বন্দনা শুনিবে । 


সে প্রতিজ্ঞ? নহে সিদ্ধ ! হাসে দেবগণ, 
আপনি হইল। বন্দী আপন সংশয়ে ! 
বৃথা নিল্দ এক্দিত।রে, দনুজ-ঈশ্বর, 
অলীক স্বপনে মুগ্ধ তুমি সে আপনি 1” 


“বাম তুমি”- বলি তত্য তুলিল। সকল ; 
হেরিলা এক্দ্রিল- সুখ, গকিবত, গম্ভীর, 
দত্তে ওষ্ঠ প্রস্ফুটিত, চারু বিহ্বাধর 
বিস্কারিত ঘন ঘন, শ্রদীপ্ত নয্সন ! 


সে চিত্র নিরখি বৃত্র আবার নীরব । 
লাবণ্য-মণ্ডিত গণ্ড-__দস্তের ছটাীয় 
চিত্ত প্রতিবিম্ব যেল গ্রজ্বঘক্লিত এনে 
সর্বধ অঙ্ে, অবয়বে, লাউ, আীবাজ | 


১২৮ 


হেমচন্দ্র-প্রন্থাবলী 


যেন বা কি দৈব বাণী, অন্তের অশ্রত, 
গোপনে শুনেছে বাম1»--তাই সে প্রত্যয় 
দৃঢতর এত মনে»_তাই উপহাস 

করিছে দন্ুকজজ-বাক্যে দনুজ-মহিষী । 


দেখিয়া দৈত্যের ০) মনে দর্পণ উপজ্জিল ; 
এক্দ্রিলার গর্বে যেন চিতে ক্ষণকাল 
জন্মি্ল প্রত্যয় হেন-_তাহারি সে ভ্রম ! 
এীন্দিল! কহিল তবে কটাক্ষ হাসিয়া 


“বামা আমি” বলি দভ্ভে সম্ভাষি গম্ভীর, 
ঈশাড়াইল মহাদর্পে শির উচ্চ করি, 

ভূজঙ্গী ঘাতকে লক্ষ্যি দংশিবার আগে 
সঘন গঞ্জিয়া যেন প্রসারয়ে ফণ। ! 


কিম্বা ঘেন রাজহংসী পদ্মবন লুটি 
সণাল-আহারে তুষ্ট স্বচ্ছ সরোবরে, 
চঞ্চুতে পক্ষজ-শোভা, পক্ষ সাপটিয়। 
মধ্যহুদে স্থির হয়ে প্রীবা উচ্চ করে ! 


“বামা আমি- _দনুজেন্দর, রমণী কিহেয়? 
তুচ্ছ কীট-পতঙ্গ সদ্ূশ কি হে বামা? 
পুরুষের বন্ধু বামা- মন্ত্রী পুরুষের, 
বীরের একই মাত্র সহায় রমণী । 


শুন, অহে দৈত্যনাথ, “বাম” সত্য আমি, 
এীক্দিল। ভ্রিলোকখ্যাত গন্ধরর্হহিতা ; 
সামান্ঠা অবলা নহে দানবী এজ্িল। ; 
এীক্দ্িল। তোমার ভাব্যা, শুন হে দানব । 


সত্যই যগ্যপি শচী-হরশে ত্র্যস্বক 
ক্রুদ্ধ হ'য়ে ক্রোধানল জ্বালিলা গগনে, 


৯৭ 
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সত্যই যন্যপি হয় সে উচ্চ নিনাদ 
প্রসয়-বিষাণ-শব্দ__স্তব্ধ কেন তায় ? 


খণ্ডন অসাধ্য এবে সংঘটন যাহা ; 

ক্রুদ্ধ যদি উমাপতি, সে ক্রোধ নির্বাণ 

হবে না, জানিহ, পুনঠ্-_ভাবনা কি তবে ? 
ভাবনা কাধ্যের আগে, সাধন এখন । 


স্বলিত হিমানীত্তপ কম্পিত ভূধরে 

ঘর্থর নিনাদি, চূর্ণ করি শৃঙ্গমালা, 

ধায় যবে ধরাতলে অরণ্য উজ্াড়ি, 

কে নিবারে গতি তার-_কার সাধ্য হেন? 


তেমতি জানিও ইহা ;-নতৃবা দৈত্যেশ, 
দানবেন্দ্রনামে ঘোর কলঙ্ক লেপিতে 
বাজন। যন্ভপি থাকে, স্বর্গজয়ী নাম 
ঘুচাইতে চাও যদি _ শচী ফিরে দাও, 


ফিরে দাও শচী তার পতির নিকটে 
নিজে ভেটবাহী হযে, নিঃশক্ক দানব ! 
নহে কহ আমি তাঁর দাসী হয়ে যাই, 
করযষোড়ে ইন্দ্রাণীরে সপি ইন্দ্র-করে !” 


দেখিল। দানবরাজ গরিমার ছটা 
এীন্ব্িলার মুখপদ্মে-_যথা সে পহ্ছজে 
সুধ্যের কিরণমালা, অরুণ যখন 
অরুণস্তন্দনে চাপি, নীলাম্বর পথে 


আনন্দে চালায় রথ; মৃতু কলম্যরে 
জাগায় মানবে স্থুখে বিহঙ্গমব্রজ | 
নিরখি পুর্ণেন্দুমুখ, দৈত্যরাজ-মুখে 
ভাতিল অতুল জ্যোতি, শশাক্ষ-কিরণ 


১৩১৬ 


হেমচক্র-গ্রন্থাবলণী 


চুণ সেঘস্ভনে হ্বথ। ! ঢাঁকিল আবান্ 
(ঢাকে ঘা মেঘচুণ পুর্ণশশ্শধরে ) 
দসুজেত্দর-মুখকাজ্তি চিস্তার ছায়াতে । 
কহিলা মহাদানব চিস্তি ক্ষণকাল, 


“বামা ভুমি ইন্দুমুখী গন্ধবর্ধনন্দিনি, 

এ নহে লিসর্গখেলা-_-তা হ'লে কি কভু 
আতঙ্কে আমার নেত্রে পলক পড়িত !___ 
নিসগ্গ-ক্রীড়ার রঙ্গ দেখেছি সে কত 1” 


কহিল “এ মছেশের ক্রোধ(ই) দি হয়, 
কি চিন্তা এখন তাহে ? জান ন। এক্দছিলে, 
সৃত্যুঞজয় আশুতোধষ- ক্রোধ নাহি রয়! 
শচশীরে ছাড়িব আমি ভুষিতে মহেশ |” 


এত কহি রতিরে কহিল দৈত্যপতি 
“শী যাও, মদনমোহিনি, শুচ পাশে, 
কহ তারে আসিতে এখায় ; কায়ক্লেশ 
ঘুচাব তাহার অচিরাৎ |” দ্রতগতি 


দৈত্যপতি হইল? বাহির ; মহাঁবেগে 
উষ্ভিল প্রাচীরে চাহি দেখিল? চৌদিকে,-__- 
দৈত্যদৃষ্টি যত দূর- দৃরপ্রাস্তে তার, 
অধিত্যকা, উপত্যক। আচ্ছাদন করি 


জ্বলিছে দেবের তম্চু গভীর নিশীতে ! 

স্থানে স্থানে রাশি রাশি- কোথাও বিরল-- 
কোথা অবিরল শ্রেনী ছ”একটি কোথা ! 
দিগন্ত ব্যাপিয়। শোভা! দেখিতে তেমতি 


হে কাশি, ভোষার তটে- ধহুবীসলিলে 
ভাসে যখ। দীপমাল। তরঙ্গে নাচিম্না 
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কাণ্তিকের অমানিশা-অন্ধকার হরি, _ 
মত্ত ষবে কাশীবাসী দেওয়ালী-উৎসবে ! 


অথবা দেখিতে, আহা, নক্ষত্র ষেমন-_ 
নক্ষত্র নিশীথ-পুষস্প- নীলাম্বর মাঝে 

শোভে যবে অন্ধকারে গগন আবরি ! 
দীপ্ত সে আলোকে নানা বন্ম, প্রহরণ, 


খড়গ, অসি, শূল, ভল্ল, নারাচ, পরশ ; 
কোদণগ্ড বিশাল-মৃত্তি, গদ। ভয়ঙ্কর, 
জ্যোতির্ময় দীপ্ত-তন্ু তৃণীর, ফলক, 
তোমর, মা্গণ, টাঙ্গী ভীম খরশান ! 


কোনখানে জপাকার জ্বঘলিছে তিমিরে 
বিবিধ অস্ত্রের রাশি, কোথাও উঠিছে 
রথের ঘর্থর শব্দ__নেমি দীপ্তিময় ; 
কোথা শ্রেণীবদ্ধ রথ, কোথাও মগ্ডলে । 


তুরঙ্গের হেষারব, করীর বুংহিত, 
মহিষের ঘোর শব্দ উঠিছে কোথাও 
গাঢ়তর রজনীর নিঃশব্দত। হবি 
কোথাও মাধুর্ধ্যপুর্ণ অমরের বাণী । 


কোন ব। শিবির'পরে শিখিপুচ্ছ শোভে ; 
কোন শিবিরের চূড়ে স্থগাঙ্ক অক্কিত ; 
হেমকুস্ত কার(ও) ধ্বজে, কার(ও) ধবজে তারা, 
কোন বা শিবির-ধ্বজে জ্বলস্ত পাবক। 


কত স্থানে স্পাকার মেঘের বরণ 
বিশাল শরীর, মুণ্ড, ভূজদণ্ড, ডর, 
রুধিরাক্ত দৈভ্যবপুঃ দেখিতে ভীষণ, 
ভয়ঙ্কর করিয়াছে দেবরণস্থল । 


১৩২২ 


হেমচন্দ্র-গ্রন্থাবলী 


দেখিতে দেখিতে নিশি প্রভাত হইল, 
স্বর্গের দিবার জ্যোতি উদ্দিল পুর্ধেতে, 
দস্ত কড়মড়ি দৈত্য, নিশ্বাসে হস্কারি, 
ফিরিল আকুল-চিত্ত মস্ত্র-সভাতলে । 


উচ্ছলিত হৃদিতল অশুভ চিস্তায়, 

কাধে, তাপে, প্রজ্বলিত রণক্ষেত্র হেরি, 
ভুলিতে চিভ্ের ব্যথা সমর-প্রাঙ্গণে 
প্রতিজ্ঞা করিল দেত্য ; স্থৃমিত্রে ভাকিয়া 


আভ্ভ দিল সেনাবৃন্দে সমরে সাজিতে। 
অমরা-উত্তর-ছারে-_যেখথা মহারথ 
অমরসেনানীগণ কাত্তিকেষ আদি-___ 
সাজিতে লাগিল সৈন্য ভীম কোলাহলে । 


অয়োদশ সর্গ 


নগেক্দ্র-অঞ্চলে- যেথা নগেন্দ্র-সম্ভব। 
তটিনী অলকনন্দা কল কল স্বরে 
কহিছে, অটবী-অঙ্গ ধীরে প্রক্ষালিয়াঃ 
“দিনমণি অস্তগত”__উরিল? স্থরেশ 


ছাড়িয়া অন্বরপথ । বিশাল বিস্তত 
রম্য সে অরণ্যদেশ 1- সন্ধ্যার তিমির, 
গাঢতর নহে যেন দিয়া আলিঙ্গন, 
আদরে ধরেছে স্থখে অটবী-সথীবে ! 


অরণ্য, ভিতরে কত মহীরুহরাজি-_- 
পলাশ, শিরীষ, বট, অশ্বখ, শাল্সলীশী, 
জটে জটে, ক্ষন্ধে ক্ষদ্ধে, জড়ায়ে জড়ায়ে 
নিঃশব্দে ভাবিছে যেন ভীম বাভ্যা-তেজ 


বৃত্সংহার কাব্য : দ্বিতীয় খণ্ড ১৩৩ 


বিন্বাঙ্জিছে অরণ্যানী-_দেখিতে তেমতি, 
হাসি, কালা, ক্রোধ যেন একত্রে মিশ্রিত ! 
কোথা শান্ত স্থির ভাব, কোথা ভয়ঙ্কর, 
কোথা বা তমসা-পুণ বিবর্ণ মলিন ! 


ধীর-পদে, শববরীর ঘোর অন্ধকারে 
চল্িিল। বাসব বক্র অরণ্য-বত্মেতে, 
শুনিতে শুনিতে কত-_ফেরু-বিল্লি-রব, 
বিকট তক্ষকনাদ ভল্লূক-চীৎকার, 


পেচকের ঘোর ধ্বনি, কেশরিগঙ্জন 
ভয়াতুর বিহঙ্গের পক্ষে নিত্বন, 
শাখাচ্যুত পল্লবের শব্দ মৃহুতর, 
পবনের শ্বন্‌ ব্বন্‌ সুঘোর নিশ্বাস । 


নিবিড় তিমিরাচ্ছল পল্পব-রাকিতে 
দেখিলা খগ্যোতহ্যতি শোভিছে কোথাও 
সাজাইয়া তরুরাজি অপরূপ বপে-- 
কোটি মণিখণ্ড যেন অটবী-মস্তকে ! 


কোথাও আবার শীখা-জট। ভয্মক্কর-_ 
নিশাচর যেন ঘোর ঘন অন্ধকারে 
প্রসারণ করে কর !-_ দেখিতে দেখিতে 
চল্িিলা অমরনাথ ০ৌতুকে মগন । 


নিরখিল। এক স্থানে আনি কিছু দূরে 
রমণী-মণ্ডলী-শোভা বন-অন্ধকারে-_ 
রজনী-সীমস্তে যথা ভারকার দাম 

শোভে, শুন্য শোভা করি, মহল রশ্মিতে ! 


আলিঙ্গন পরস্পরে, মধুর সম্ভাঁষ 
জিনি কলক-ধ্বনি _ সুখের মিলনে 


১৩৪ 


হেমচন্দ্র-গ্রন্থাবলী 


গ্রবাসী ভাসয়ে যথা স্বদেশী লভিয়া ! 
নির্বাসিত কিন্বা যথা ফিন্রি নিজালয়ে ! 


দেখিতে লাগিল! ইন্দ্র পৌলোমীবল্লভ 
সে স্থদৃশ্য মনোহর অদৃশ্য ভাবেতে, 
মহাকুতৃহল-মগ্ন ; দেখিল! বিস্ময়ে, 
কেহ বা শিখন্ী-মুত্তি ছাড়িয়। সুন্দর, 


ধরিছে স্ুন্দরতর, স্থর-বিমোহন, 
অপুকব অঙ্গনারপ, লাবণ্যমণ্ডিত ! 

কেহ সুখে কুহু-ক্-বনপ পরিহরি 
নিন্দিছে শশাক্ক-জ্যোতি রূপের ছটায়। 


কুরক্ষিনীতনু ত্যজি কোন মনোরমা। 
কুরঙ্গলাঞগ্তন নেত্রে তরঙ্গ তুলিছে, 
তাপসের চিত্ু-হর ! কোন সীষস্তিনী 
ছাড়িয়া শান্দ.ল-বেশ, দেহে প্রকাশিছে 


অনুপম চারু কান্তি রতিকাস্তি জিনি ! 
কহিছে কোন ললন1, _স্থচামর কেশ 
লুটিছে চরণ-পার্খে ভ্রমিছে যেমন 
মধুকরকুল রক্ত-কমল উপরে ! 


কহিছে, “হা কত কাল, অদৃষ্ট রে আর, 
স্থরাঙ্গন। এ হর্গতি ভুঞ্জিবে ধরায় ! 

ধিক দেবগণে €দৃত্য-রণে পরাজিত ! 
ধিক ইজ্দে” জিফু৪ নামে কলক্ক তাহার |” 


হেন কালে অগ্রসরি স্ুরেজ্র বাসব 
রমনী-মগ্ডলী-পার্খে দিল। দরশন £ 
পৃষ্ঠেতে কাশ্ম.ক দীপ্ত, রত্র-বিভামক়, 
জ্বজিছে উজ্জ্বল করি অরণ্য বিশাল । 
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হরবিত হংসীকুল নিরখিলে যখা। 
মরালে মগুল-মাঝে, হরষিত তথা। 
দেবাঙ্গনাগণ ইন্দ্রে ঘেরিল। চৌদিকে, 
জুত স্ুধাইল। স্বর্গ উদ্ধার কি বূপে ? 


কহিলা, “হে শচীনাথ, দাকণ যন্ত্রণ। 
এত দিনে অবসান ; আর না হইবে 
সহিতে প্রবাস-ক্রেশ, হৃদয়ের দাহ, 
পশ্খপক্ষীরূপে ছদ্মবেশে ধরাবাসে । 


ভ্রিদিবে অনস্ুরদল-প্রবেশ অবধি 
পলাইন্ছ মোর সবে-_দাবাগ্সি ষেমন 
প্রবেশিলে বনে, ধায় কুরঙ্গিনীদল-_ 
তদখধি অনস্ত যাতনা হে সুরেশ; 


কেহ বিহঙ্গিনী-বূপে বৃক্ষের আশ্রয়ে, 

কেহ ব। কুরঙ্গী, কেহ ক্রৌঞ্ধীবেশ ধরি, 
মাতঙ্গী, শার্দ,লী কেহ, কেহ বা মহিষা, 
হা অদ্ুষ্ট- কেহ রূপে বরাহী, জন্বুকী ! 


সে ছর্দৈব অবসাদন এত দিনে দেব, 
অমরী-উদ্দেশে আ(ই)ল। স্বর্গ দ্ধারিয়।__ 
হে সুরেন্দ্র, শচীপতি, আ(ই)স এইখানে 
অভিষেক করি তোমা অমর উৎসবে ।” 


বলি ধা(ই)ল। নান। জনে পুষ্প-অন্বেষণে, 
চীথি মালা সাজাইতে মহেন্্র-শীষক, 
ঝুলাইতে পুজ্পহার স্থরেশ-গলায়ঞ- 
অমর-সঙ্গীতে বন পুলকিত করি । 


ক্ষুব্ধচিত্ত পুরন্দর- বধ? বলহান 
ফেশনী পিঞ্জর মাঝে-ছাড়িল। নিশ্বাস 


১৬৬ 


হছেমচজ্দ্-গ্রন্থাবলশ 


গভীর প্রবল বেগে ! হায় রে ভূতজে 
দেবেজ্দস ভিক্ষুক আজি দেত্য-ভুজদাপে ; 


আশ্বাসে করিল শাস্ত স্থবকম্যাদলে 
স্মন্দ গম্ভীর স্বরে কহিলা প্রকাশি 

কি হেতু ধরায় গতি ; কহিল? যে হেতু 
গতি তার দধীচি-আশ্রমে শিবাদেশে ; 


যে বারতা দিলা ভারে কুমেরুশিখরে 
ইত্দ-বাক্যে হরষ-বিষাদে ভাগ্যদেব । 
কহিলা অঙ্গনাদল, হে পৌলোমী-নাথ, 
কিছু অগ্রে দধীচির পবিত্র আশ্রম । 


দয়ার সাগর খষি খবিকুলচুড়া, 
অদ্বিতীয় স্থরলোকে । ক্েনেছি আমর 
যে অবধি ভূমগ্লে বাস, হে স্থরেশ ৮ 
জীব-উপকারে বি জগতে অতুল । 


ব্রত-__-পর-উপকার, স্বার্থ-পরিহার ॥ 
কল্পনা, কামনঠ চিস্তা পরের মঙ্গল ; 
কিব। কীটে, কি পতঙ্গে সদ। দয়াশীল 
সুনীক্দর কৃপার সিন্ধু-_জীবচড়ামণি । 


জীবন দিবেন তিনি দেবের কল্যাণে, 

না চিজ্ত ; অমনব্পতি 1” দেখাইলা পথ । 
চক্সিল। স্থরেশ ধীবগতি ।-_-কতক্ষণে 
দেখিলা গগন-প্রাস্তে তরুণ কিরণ, 


চারু-যুণ্ডি প্রভাকর শুন্তে সাম্যভাব ! 
খেলিছে কুরঙ্গরাজি ; অজিন রঞ্জিত 
শোভিছে কুটীরছার ; শ্াতি-স্ুখকর 
স্ভতিধ্বনি চারি দিকে উচ্ে উচ্চারিত 7 


৯৮৮ 
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কোথাও ভাক্কষর- স্ভোত্র-ললিত-লহরী, 
গায়ত্রী-বন্দনা কোথা, সন্ধ্যা-আরাধন।, 
বিশদ সুরেতে বেদ-সঙ্গীত কোথাও, 
কোনখানে “মহিম্নঃ” মহাক্ডতবপাঠ ! 


শিষ্যবৃন্দ, আনন্দে ঘেরিয়া তপোধনে, 
শুনিছে মহবিবাক্য- অনন্ঠমানঙ্গ ; 
হায় রে, ষেমতি বালীশ্ববী-বীণাধবনি 
শুনিতে উৎস্ুক-চিত্ত অমরমগ্ডলী 


স্যডির উতসব-দিনে_ পদ্মাসনা বে 
দেব-চিত্ত-মোহকর শুনান ভারতী । 
কহিছেন মহা-খষি, কিবূপে কলহ, 
সর্বব-জীব-ছুখমূল, আইল ধরায় ! 


“এক দিন-_হাযস কেন উদ্দিল সে দিন-_ 
জলধি-সম্ভব1 বিষ্ণ-জায়। ব্বর্গধামে 

চাহিলা বিরিঞি-পাশে, স্থ্িতে অতুল, 
অপরূপ রত্ব কোন(€(ও) স্যজি দিতে তারে ! 


বিধাতা স্থক্জিল। স্ষল অতুল ভূবনে-_ 

কাস্তি, চক্দর-শোভা জিনি--ভ্রান্তি নিরখিলে ; 
সৌরভ জিনিয়। চারু স্থুরভি পীযূষ, 
অমর-দনুজে ঘোর দ্বন্দ যার লাগি, 


ফিরে ষবে দেবাস্থুর অন্কুনিধি মথি 
আস্তদেহে অমরায়- -দগ্ধ হলাহলে ! 
অনস্তভ যৌবন ফলে পরশিলে বামা, 
পুরুষের করস্পর্শে অক্ষয় প্রতাপ । 


ব্রহ্মাণী মোহিল। হেরি, চাহিল। সে ফল ; 
ক্রোধান্ধ কেশবজায়া ; দেবীবুন্দ মাঝে 


১৩৮. 


হেমচজ্্-গ্রন্থাবলশ 


উপজ্িিল ঘোর ছন্দ ১__না চিস্তি বিধাত! 
নিক্ষেতপিলা বিষময় ফল ধরাতলে। 


তদবধি ঈর্ধা, দ্বেষ, হত্যা এ জগতে ! 
নর-রক্তে নিমজ্জিত এ ধরণী-তজ ! 
রণ-স্বোত প্রবাহিত সে অবধি ভবে-_ 
মানব-নিধনে যাহা নিত্য মহামারি ! 


কত দিনে বুঝিবে পে মনুজ-সম্ভতান 

কি কুটিল ব্যাধি লোভ !--কি কুট গরল 
নরকুল-দেহে দ্বন্দ !__-কবে সে বুঝিবে 
আআার পশুত্ লাভ সমর-প্রাঙ্গণে । 


কুটিল, কুট-কটাক্ষী, হত্যা ভয্মক্করী 
সাধিতে যা পারে ভবে নারে কি রে তাহ 
অমর-নন্দিনী দয়। সরলা সুন্দরী ? 

কবে নরকুল-_অবনী-সীমস্ত-রত্ব-__ 


মিলি সখ্যভাবে স্থুখে নিত্য ছড়াইবে 
জ্রাতত্বের সুখ-ধারা £ঃ যথা সে সুখদা» 
বিমল-তরঙ্গ। গঙ্জ। পুণ্যভূমি মাঝে 
ছড়ান সলিলধার। মানবে ব্নক্ষিতে ! 


হা দেব কমলাপতি, দেব বিশ্বস্তর ! 
হর বিশ্বভার শীত্র এ ভ্রান্তি ঘ্বুচায়ে-__ 
জ্রাস্ত নরকুলে, দেব, কর চিরস্থঘী ! 
হাষীকেশ, হও,» প্রভো, মানবে সদয় !” 


পৌলোমী-ভরসা। ইন্দ্র, যুদ্ধ খধষিভাষে, 
অলক্ষ্যে অদৃশ্যভাবে ছিলা এতক্ষণ, 

পুরণ জ্যোতি দেবকাস্তি এবে প্রকাশিলা। 
নীরদ-লাঞ্চন কেশ প্লাবিত কিরণে, 
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বক্ষেতে বিশাল বম্ম- ভাক্কর ঘষেমন 
প্রভাতে অক্ুুণোদয়ে কুহেত্সি আবৃত । 
শোভিছে অতুল তৃণ, সুন্দর কাশ্ম,.ক__ 
কাদস্থষিনী কোলে যাহা চির শোভাময় ! 


জ্বন্িছে সহজ্ল অক্ষি, যথা তারাদল 
নিশীথে শব্বরীকোলে ! উঠি তপোধন 
জশিষ্ক্ে, সম্রমে আ্বখে অতিথি সম্ভাষি, 
যোগাইলা স্বগচম্ম--পবিত্র আসন । 


জিজ্ভাসিলা স্থশীতল গভীর বচনে 

“আশ্রমে কি হেতু গতি ? কিবা অভিলাষ ?” 
ভগ্রচিত্ত আখগুল নেহারি নিশ্মল 

কালু খধির সুখ» __ভগ্নচিত্ত যথা। 


দয়ালু দর্শক-বৃন্দ নবমীর দিনে 
ঘুপকণন্ঠে বাক্ষে যবে নির্দয় কামার, 
মহিবমদ্দিনী দশভুজা-মুত্তি আগে, 
অসহায় ছাগ, মেষ, পুজায় অপিতে ! 


কে পারে আনিতে মুখে, সে নিষ্ঠুর বাণী-__- 
কে পারে চাহিতে অন্তটে প্রাণ ভিক্ষাদান, 
না পেয়ে হৃদয়ে ব্যথা £ কে হেন দারুণ 
প্রানীমাঝে 1 নিস্পন্দ, নিস্তব্ধ পুরন্দর ! 


হেরি খুবি, ক্ষণকালে, ধ্যানেতে জানিলা। 
অতিথির অভিলাষ £ গদ গদ স্বরে 
মহানন্দে তপোধন কহিলা। তখন, 
“গপুরন্দর, শচীকাস্ত £__কি সৌভাগ্য মস, 


জীবন সার্থক আজি- পবিত্র আশ্রম ! 
এ জীর্ণ পঞ্জর অস্থি পঞ্চভ্তে ছার 


১৪৩ 


হেমচজ্-গ্রন্থাবজী 


না ছয়ে অমন্োদ্ধানে নিয়োজিত আজি! 
হা দেব এ ভাগ্য মম স্বপেরত) অতীত !» 


এতেক কহিয়া! ধীরে মহাতপোধন,__ 
শুদ্ধচিত্তে প্বস্ত্র, উত্তরীয় ধরি, 
গায়ত্রী গম্ভীর স্বরে উচ্চালি সঘনে, 
আইলা অঙ্জন-মাঝে » কৈল। অধিষ্ঠান 


স্রনিবিড, স্থশীতল, পল্লব-শোঁ ভিত, 
শতবান্ছু বটমূলে । আনি যোগা ইলা? 
সাশ্রুনেত্র শিষ্যবৃন্দ, আকুল-হদয়, 
যোগাসন গাঙ্গেয় সলিল স্থবাসিত । 


জ্বালিল। চৌদিকে ধৃপ, অগ্ুরু, গুগ্গুল, 
সঙ্জরস £ স্থগন্ধষিত কুসুমের স্তর 
চচিচত চন্দনরদে রাখিল। চৌদিকে, 
সুনীক্দ্ে তাপসবৃন্দ মাল্যে সাজা ইল।। 


তেজঃপুগ্জ তনুকাস্তি জ্যোতি স্থবিমল 
নিশ্মল নয়নদ্বয়ে, গণ্ড, ওষ্ঠাধরে ! 

স্থললাটে আভা নিরুপম ! বিলম্থিত 
চারু শ্মশ্র পুগুরীকমাল্য বক্ষ-স্ল্লে ! 


বসিল। ধীমান্__ আহা» ললিত দৃষ্টিতে 
দয়ার্র হৃদয় যেন প্রবাহে বহিছে ! 
চাহি শিস্যকুলমুখ, মধুর সম্ভাষে 
কহিলেন, অশ্রুধারা মুছায়ে সবার, 


স্ুধাপুর্ণ বাণী ধীরে ধীরে ৮-কি কারণ, 
হে বৎসমগ্ডলি, হেন নৌভাগ্যে আমার 
কর সবে অশ্রুপাত ? এ ভব-মগুলে 
পরহিতে প্রাণ দিতে পায় কত জন ! 
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হিতব্রত সাধনেতে হৃদয়ে বেদনা ? 

হায় রে অবোধ শ্রাণী-_-এ নশ্বর দেহ 

না ত্যজিলে পরহিতে কিসে নিয়োজিবে ? 
লভি জন্ম নরকুলে কি ফল হে তবে £ 


অন্রক্ষণ জীবনের ক্বোতধারা ক্ষয়, 

হয্স সে কতই বরণে [কেন তবে হেন, 
ঘটে যদি কার€ও) ভাগ্যে সে হর্লভ যোগ, 
কাতর নরের চিত্ত সে ব্রত সাধনে £ 


হে ক্ষুব্ধ তাপাসবুল্ণ, হে শিষ্য মণুলা, 
জগদ্ত-কল্যাণ হেতু নরের স্জজন, 

নরের কল্যাণ নিত্য সে ধন্মপালনে 
নিন্বার্থ মোক্ষের পথ এ জগতীতিলে 1» 


খষিবুন্দে আজ্দিঙ্গন দিল এত বলি, 
আমশীবিলা শিষ্যগণে £ কহিল বাসবে__ 
“হে দেবেন্দ্র, কৃপা করি অস্তিমে আমান 
কর শুচি দেহ মম বারেক পরাশি |” 


অগ্রসর শচীপন্তি সহজ্র-তলোচন 
তপোধনশিরঃ স্পশ্শি স্থুকর কমলে, 
কহিল! আকুল স্বরে-_শুনি খবিকুল 
হরষ-বিষাদে মুগ্ধ-_কহিল? বাসব-_ 


“সাধুশিকোরতব বি তুমিই সাত্বিক ! 
তুমিই বুঝিলা সার জীবেনর সাধন ! 
তুমিই সাধিল। ব্রত এ জগতীতলে 
চির মোক্ষফলগ্রদ-__নিত্ায হিতকর ! 


জীবময় নরবূপী-_অকৃল জলধি, 
ভানিছে মিশিছে তায় জলবিহ্ব প্রায় 
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জশীবদেহ অন্ুদিন ! এ ভব-মণ্লে 
অক্ষয় ভতরঙ্গময় জীবনশ্প্রবাহ ! 


ক্ষুত্র প্রাণী-দেহ ক্ষকষ্সে এ সিন্ধু-সলিসিল 
হাস বৃদ্ধি নাহি জানে নিয়ত গভীর 
ম্রোতময় ! অহিত জগতে নহে তায়, 
অহিত-_নিক্ষলে প্রাণী-দেহের নিধনে ! 


প্রাণী মাত্রে_-কি মহণ্ কিবা ক্ষুদ্রতম-__ 
সাধিতে পারে নিত্য মানবের হিত, 
সাধিতে পারয়ে নিত্য অহিত নরের, 
আপন আপন কাধষ্যে জীবন-ধারণে | 


বালিবুন্দ যথা নিত্য ০রণু পরিমাণে 
বাড়ে দিবা, বিভাবরী, সাগর-গর্ভেতে, 
ক্রমে স্প-্বীপাকার- ক্রমশঃ বিস্তৃত 
বৃহৎ বিপুল দেশ তরু-গিরিময়, 


তেমতি এ নরকুল টন্মত সদাই, 
সাধু-কাধ্যে মানবের- প্রতি অহরহ । 
কর্তব্য নবের নিত্য স্বার্থ-পরিহার, 
জীবকুল-কল্যাণ সাধন অন্থদিন ! 


পরুহিতব্রত, বি, ধম্ম যে পরম : 
তূমিই বুঝিযম্াছিলে উদ্যাঁপিলে আজ । 
মুছ অশ্রু, খষিবুন্দ,”__ঝ ষিকুল চূড়া 
দধীচি পরম পুণ্য লভিল। জগতে । 


কি বর অপিব আব নিক্ষাম তাপস, 
ন।? চাহিলা কোন বর, এ স্ুকীত্তি তব 
প্রাতঃস্মরণীয় নিত্য হবে নরকুলে ! 
তব বংশে জনমি মহবি ছ্বৈপায়ন 
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করিবে জগতখ্যাত এ আশ্রম তব-_ 
পুণ্য বদরিকাশ্রম পুণ্যভূমি মাঝে 1৮ 
বলিয়া বোমাঞ্চতন্থ হইল । বাসব 
নিরখি মুনীজ্দ মুখে শোভা নিরমল ! 


আরম্ভিল। তারম্মবরে চতুর্বেদ-গান, 
উচ্চে হব্রিসংকীর্তন মধুর গম্ভীর, 
বাম্পাকুল শিব্যবৃন্দ- ধ্যানমগ্ন খষি 
মুদিল নয়নছ্বয় বিপুল উল্লাসে । 


মুনি-শোোকে অকন্মাৎ অচল পবন, 
তপনে ম্বহুল রশ্মি, ন্ি্ধ নভস্তল, 
সমূহ অরণা ভেদি সৌরভ উচ্ছাস, 
বনলতা! তকুকুল শোকে অবনত ! 


দেখিতে দেখিতে নেত্র হইল নিশ্চল, 
নাসিক নিশ্বাসশ্ুহ্য* নিস্পন্দ ধমনী, 
বাহিরিল ব্রহ্মতেজ ত্রন্মরন্ত্র ফুটি 
নিরুপম জ্যোতিঃপুর্ণ ক্ষণে শুনতে উঠি 


মিশাইল শুহ্যদেশে । বাজিল গম্ভীর 
পাঞ্চজন্য__হরিশত্খ ১ শুহ্যদেশ যুডি 
পুস্পাসার বরষিল মুনীকন্দ্রে আচ্ছাদি 1 
দহীচি ভ্যরঞজ্জিল। তন্স দেবের মঙ্গলে । 


চতুর্দশ সর্গ 


অমরার প্রাস্তভাগে মন্দাকিনীতারে 
মন্দির পাষাণময়, নিভভত আলয়ঃ 
অনুতপ্ত অমরের চির চিস্তীধাম ৮ 
বন্দী এবে ইজ্দ্রজজাঁম। সে তণপোমন্দিরে 
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চতুদ্দিকে সেই সব নিকুঞ্জ-কশনন, 
স্বর্গজাত তরুরাজি সৌরভ-পুরিত, 

সেই পারিজাত পুস্প-_-শোৌভ]। জাণে যার 
উন্মাদিত দেবচিত্ত । শোভিছে আলোকে 
দূরে বৈজয়স্তপুরী- ইক্্র-অকট্টালিক1_ 
চারু কারুকাধ্যে যায় স্কপ্িতে অতুল 
করিল! অমর শিল্পী-_শিল্পীকুলরাজ 
বিশ্বকৃৎ ১ স্ুখিত অমর বাসগৃহ । 

দূরে সে নন্দনবন শোভিছে তেমতি 
প্রমোদ বিশ্রাম সুখ চিরদিন যায় 
লভ্ভিল। বাসবজায়া ; শোঁভিছে তেমতি 
চির পাঁরচিত ষত অমর-বিভব | 

শচী পেয়ে পুনরায় অমরার মাঝে 
অমরা হাসিছে আজি ! নব কুস্থমিত 
নন্দনে কুস্থমদল সুগন্ধ ছড়ায়ে 

ভাসিছে অপুর্বধ সুখে । উন্মাদিত প্রাণে 
পারিজাত পরিমল করি বিতরণ 

খুলিছে হৃদয়ছার ! নিম্মল মলয় 

গন্ধে মুগ্ধ করি ম্বর্গ আনন্দে ছুটিছে 
হরিতে শচীর শআ্রাস্তি ! হরষে অধীর 
ছুটেছে তরঙ্গময়ী মন্দাকিনী-ধারা 
প্রক্ষালি পবিত্র জলে শৈল নিকেতন-- 
শচী-নিকেতন আজি 1! মনঃশিলাতল 
আরে। মনোরম মুক্তি শচী-সমাগমে ! 
তকে আছে ত্রিলোক মাঝে শ্রানী হেন জন 
সুদূর প্রবাস ছাড়ি দেশে ফিরিয়া, 
(কি পক্ষিল, কিবা মরু, কিব। শিরি ময় 
সে জনমভূমি তার, ) নিরখি পুর্বধের 
পরিচিত গৃহ, মাঠ, তরু, সরোবর, 

নদী, খাত, তরঙ্গ, পব্ধত, শ্রানীকুল, 
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নাহি ভাসে উল্লাসে, না বলে অন্ত হয়ে 
দএই জন্মভূমি মম ! কে আছে রে, হায়, 
ফিরিয়া স্বদেশে পুনহ না কাদে পরাণে 
হেরে শক্র-পদাঘথাতে পীডিত নে দেশ! 
বিজেতা-চরণতলে নিত্য বিদজিত 
বলিতে আপন যাহা -শ্প্রিয় এ জগতে ! 
বিজন অরণ্যভূমি-__বনের€ও) কুস্থম 
ভূঞ্জিতে পরাণে ভয় ! শত্রুর অঙ্চন। 
দেব-অচ্চনার আগে ত্তিসন্ধ্যা যেখানে ! 
কে না ভোগে নরকের যন্ত্রণা সে দেশে ? 
চিত্তমন্নী ইন্দ্রপ্প্রিয়! শচীর হৃদয়ে 

সে লীড়া-দহন আজি ! গভীর উচ্্বাসে 
বহিছে হৃদক্সতলে চিস্তার হিল্লোল ! 
নয়ন ফিরাতে চিত্তে বিন্ধষে তীক্ষ শলা ! 
চপলা তরলমতি সে শোভ। হেরিয়। 
ধরিতে নারিল। ধেধ্য সুরেশ-জায়ারে 
সম্বোধন করি ধীরে কহিতে লাগিলা, 
দেখাইয়া অমরার শোভা চারি দিকে ৮ 
“হের, স্ররেশখরি, হের, চারি ধারে কত 
অমরের কীতিস্তস্ত ! আহা কি সুন্দর 
জন্তভেদি প্রতিমৃত্তি বিরাজে ওখানে ! 
ভগ্ন ভানি ভুজ এবে-_তবু কি স্ন্দর ! 
নমুচি-স্দন নাম যা হ'তে ইন্দ্রের, 

হের, ইন্দ্ররমঃ জেই নসুচি নিধন 
হতেছে বাসব-হস্তে !__পাষাণে রচিত 
কি স্ুুচারু মুত্তি, আহা, দেব বাসবের ! 
অই পাকদৈত্য পড়ে সুরেক্দ্ের শরে ! 
অই বলান্ুর বীর কুধির উদগারি 
ত্যজিছে বিশাল বপপুু! বিশ্বকণ্মী-করে 
রচিত বিচিত্র আরে। দেবকীত্তি কত ! 


১৪৩ 


হেমচক্দ্র-গ্রন্থাবলশ 


অই হের মনোহর সে শোভামগ্ুপ, 
রতাগার নাম যার ; পঞ্ষাযোনি যায় 
করিতেন অধিষ্ঠান ইন্দ্রপুরে আসি ! 
তেমতি উজ্জ্বল শোভ1 এখন€৩) তাহাতে 
অই েই কমলার কোমল আসন 
মণিমক় পদছ্ধে গাথ। ! দৈত্য ছরাচার 
হরেছে কতই দেখ মণিখণ্ড তার ! 
বিষ্ুণ-রত্বাসন-শোভ দেখ তার পাশে ! 
কি বিচিত্র, আহ মরি, বেদী নিরুপম, 
ভ্রিভুবন-মোহকর-_ত্রিদিবে অতুল, 
বসিতেন আসি যায় জগতজননী 
কাত্যারনী ত্রিনয়না_-শুলপীণি সহ ! 
অই বির্বাজিছে সেই বাণীর মন্দির, 
শ্েতভূজ। আনন্দে বিহ্বল! যার মাঝে, 
সপ্ততার বীণ? ধরি গায়িতেন স্থখে 
অমর-স্ষজন বার্তা ! পড়ে কি স্মরণে 
হে দেবেজ্দ্র-মনোরমা কি আনন্দ-্বোত 
ভানিত অমরামাঝে ? মহদি নারদ 
উন্মত্ত সে গীত শুনি নাচিত হরষে ! 
পঞ্চ তালে ভাল স্থখে দিতেন মহেশ ! 
হে স্থরেশ-প্রণযিনি, কি চিত্ত মধুর 
হেরে পুনঃ এই সব! কত সে স্মরণ 
হয় পব্রাগত কথা ! অনস্ত হিলোল 
উথলিত চিত্ত-মাঁকঝে যেন অকল্মাৎ ! 
আহা, প্রবাসের পরে কিবা মনোহর 
স্মৃভিরশ্মি চিস্তাপথে খেলে মৃহতর 
অস্তস্র্য্যরেখা যথা কাদশ্ষিনী-কোজে 
খেলায় সন্ধ্যার মুখে উজলি গগন ! 
বিষাদ-হরষমাখ। মধুর বচনে 

কহিল স্থরেশকাস্ত। “হে চারস্হাসিনি, 


বুত্রসংহার কাব্য ২ দ্বিতীয় খণ্ড ১৪৭ 


কোথা বল অমরার সে শোভা এখন ! 
কোথা সে অতুল স্বর্গ ইন্দ্ররমণীর ! 

কেন আর চিত্ত দাহ করিস্‌, চপলে, 
শুনায়ে ও সব কথা ! শিখিব যখন 
সেবিতে এনক্দ্রিলাপদ শুনিব আহ্লাঁদে ! 
স্বর্গ নহে, চপলা, এ ইক্দ্রানীর কার !” 
“কি কহিলা, ইন্দ্রজায়া, কার এ তোমার ?” 
কহিলা চপলা হুঃখে অস্তরে আকুল 
“চারি ধারে এই সব অমর বিভব 
হাসিছে না আজও) কি সে তেমতি গৌরবে ? 
বলিছে না অই শোভামগ্ডিত স্থমের, 
শিখর উঠেছে যার অনস্ত বিদারি, 
তোমার) চরণ ভার মসেবিতে বাসন? ? 
বলিছে ন। এ দেবদেউল উচ্চশিরে 
“জয়ন্ত শচীধাম” ? এই মন্দাকিনী 
কার পদ প্রক্ষালিতে মহাগর্ক্বে হেন 
চলেছে তরঙ্গ তুলি ? ভ্রমিছে হরষে 
আবর্ত পুক্ষর আদি অই যে অন্বরে 
কারে পুষ্ঠাসন দিতে ? অই যে বিজুলি 
কার রথ-চক্রনেশিি ভাতিতে ছুটিছে ? 
শচী এক্দ্রিলার দাসী বলে কি উহার ? 
কিশ্বা বলে সুরেশ্বরী মহিষী তাদের ?” 
উৎস্থক উৎফুল মুখ হেরি চপলার, 
স্রুনে হাসির রেখা, সুরেক্দ্র-রমণী 
আলিঙ্গন দিল তায় ; কহিলা “চপলে, 
কহ শুনি সুখকর সে শুভ সম্বাদ, 

রতি শুনাইলা। যাহা সে দিন আমায়,” 
জয়স্ত-চেতনপ্রাপ্তি বারতা মধুর ! 

না মিটে পিপাস। মম সে কথ শুনিয়া ! 
সখি রে, ধরার মাঝে নৈমিষ-বিপিনে 


১৪৮ 


ছেসচজ্র-গ্রস্থাবলী 


থাকিতাম মনন্মুখে পুজ কোলে কলি 
পেতাম হছ্যশ্পি নিত্য তায় ! কি আহ্লাদ, 
আহা সখি, ভূঞ্জিন্থ সে দিন মর্তধামে 
পুজকোলে বসিন্ছ যখন সে নৈমিষে ! 
কো?থা স্বর্গ ভার কাছে, হাজ লো চপলে ! 
ক্ষিপ্ত হয়ে ভাবিলাম তা হ'তে অধিক 
সখ এ অমরালয়ে ! পুজ পেলে কোলে 
জননীর ব্ব্গস্থখ- সব্বজ্র সমান ! 

কত দিনে চপল রে, সে স্থখ আবার 
ভা্জিতে পাইব চিন্তে? কত দিনে বল্‌ 
জয়স্তে করিয়া কোলে ভুলি এ ছর্দশ1-_ 
দৈত্য-করে আমার এ কেশ আকধণ !” 
হেন কালে কামপ্ড্রিয়া আসিয়া নিকটে 
বন্দিল! শচীর পদ ! আশীফি ইন্দ্রাণী 
কহিলা-_-“মন্মথপ্ত্রিয়ে, সদ! সখী আমি 
হেরি তোরে- ভূলিব নী মমতা তোমার । 
কি স্ুবী করিলা হায় শুনাযে সে দিন 
জয়স্ত-চেতন-বার্তী__- মধুর সংবাদ ! 
কহিতেছিলাম এই চ'পলারে পুনঃ 
শুনাতে সে স্ুসম্বথাদ ।-_ হও চিরন্ুখী । 
কি বারতা কহ আজি ? কহ, ইন্দ্ুবালা-_ 
চারুমতি দৈত্যবধূ--কি কহিল! শুনি 

সে উত্তর ? ভাবিলা নিদয়া বুঝি মোরে-_ 
নিদয়! যেমন দৈত্যমহিষী এজ্দিলা ? 

কত সাধ, কামবধূঃ শুনি তোর মুখে 
ইন্দ্রুবালা-বিবরণ, দেখিতে তাহারে ! 
কিস্ত ভাবি পাছে তার বাসন পুরালে, 
পাশীয়সী এন্দিল। পীভয়ে সে বালা ।৮ 
উত্তরিল। মন্মথর মণী-__হাস্যছট? 

বিশ্বাধরে সদ। মনোহর !--“হে বাঁসব- 


বুজসংহার কাব্য 2 ছিতীষ খণ্ড ১৪৯১ 


মনোরমে, বাসনা পুরিল এত দিনে ! 
মনোবাঞ্ছ। পুরাহল। বিধি ! দিল? মারে, 
আনেশ্বরি, আনাতে ভোমায় এ জহ্বাদ ! 
স্ৃত্যুঞ্জজ এত দিনে সদষ্ণ তোমায়! 
এত দিনে হৈমবতী হেবরম্ব-অননী 
চাঁহিল। তোমার মুখ ! শ্িব-ক্রোধাঁনলে 
€(জ্বলিল হে ক্রোধানল দে দিন অস্করে ) 
আস্ত ত্রদ্িবজযজী দনুজ-ঈশ্বর 
ভাবিল। ছাডিবে তোম মহেশে তুষিতে । 
হে স্থরেশ-রমা, দেত্যনাথ কহিল। আমাষ 
“শীত যাও» মদনমোভিনি, শচীপাশে, 
কহ তারে আমিতে হেখায়” » অচির্াৎ 
কান্লাবাস শেষ তব, সতিত 1” নীরবিল। 
কামকাস্ত। মধুরহাসিনী প্রিয়ম্বদা । 
ঝটিকার আগে যথা গম্ভীর আকাশ, 
পুলোম ধিক কন্যা -পুরন্দর-জায়া 
তেমতিত গম্ভীর ভাব ! ভাবিতে লাগিল 
অনঙ্গমহিলা-বাক্ে চিস্তিত অস্তব ! 
কত ক্ষণ পরে-_--না বাতি” কহিলা ধীলে 
“মায়াবী অস্থর গুলে ছিল তোমায় ! 
না বুক্িলে, কামবধূ* কালভুজঙ্গিনী 
এক্ফিলার কুটখেলা ! ছাঁড়িবে আমায় ? 
হে অনঙ্গ-সহচরিঃ এ কথা কিবাপে 
হ্্দয়ে আশ্রয় দিলে ? যার তরে চর 
ধরামাকে পাঠাইয্সা কেশে ধরাই! 
আমায় আনিল হেথা, তার বাক্য হেলি, 
দত্যপতি ছাড়িবে শচীরে ! কহ শুনি 
কি ছলনে ভুলিলে এ ছলে £ সত্য যদি 
ভাবিলে তা, বলো বা কিরপে-স্ুসম্কাদ 
ভাবিলে ইহায় ? রতি, শুভ সমাচার 


১৫৩ 


হেমচন্দ্র-গ্রন্থাবলী 


শুনাতে আমায়, যদি শুনাইতে আজ 
তাপিতশরীর নাথ বাসব আপনি 
প্রবেশিল অমরায়-_স্বহস্তে মোচন 
করিতে ভাধ্যার ছঃখ। কিম্বা পুজ মম 
জযস্ত জননী-ক্লেশ করিয়া নিঃশেষ 
আসিছে বসিতে কোলে ! হে অনঙ্গরমে, 
শচী কি সে দানবের আজ্ঞাবহ দাসী, 
আদেশে ছুটিবে তার বলিবে যেখানে £ 
মোঁচন করিতে আমা নাহি কি সে কেহ, 
অকুল অমরকুল থাকিতে এখানে ? 
না! রতি, কহ গে দৈত্যে- চাহি না উদ্ধার, 
সহিব এ কারাবাসে অশেষ যন্ত্রণা 
পতি-হস্তে যত দিন যুক্তি নহে মম !” 
এত কহি স্থির নেত্রে শুন্য দেশে চাহি 
উচ্ছ্বাসিল। চিত্তবেগ-__“হে শিবে শৈলজে, 
জীবছ্ঃখ-বিনাশিনি, শচী নিজালয়ে 
সেবিবে এন্দ্রিলা-পদ--দেখিবে তা তুমি ?” 
নীরবিল। বাসব-বাসন। সুরেশ্বরী । 
স্থলপপ্ম তুল্য, মরি, উৎফুল্ল বদনে 
শোভ। দিল অপরূপ !- প্রভাতিল যেন 
তাড়িত কিরণ স্থির তুষার-র।শিতে 
আভাময়,আভাময় করি দশ দিক্‌! 
শিহবিলা অনঙ্গ-মোহিনী হেরি শোভা ; 
ভাবি মনে অস্থুরের ক্রোখন মূরতি, 
কাদিয়া। চলিল1 ধীরে এক্দ্রিলা-আগারে ! 
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পঞ্চদশ সর্গ 


গেল? যবে দেত্যপতি উত্তর তোরণে 
দণ্ডিতে অমরদর্প-_দণ্ডিতে সমরে 
মহাবল বায়ুকুলপতি গ্রভঞ্জনে, 
দণ্ডিতে হজ্জয় পানী জলকুলেম্বরে, 
গ্রচণ্ড মার্তগুদেবে, শাসিতে সংগ্রামে 
ভীম শিখিধ্বজ শিবস্থতে, গেল বরি 
রুদ্রলীড়ে সেনাপতি-পদে | দম্ভ ছাড়ি 
দ্বারে দ্বারে ফিরিতে লাগিল? দৈত্যন্ত । 

পুববদ্ধারে ঘোর বণ দেবতা1-অস্মরে-_ 
ভীমরঙ্গে যুঝ্িছে অনল, যুঝে সঙ্গে 
ইক্ব্রস্থৃত জয়স্ত কুমার ধনুর্ধর । 
বাজিছে অমরবাছ্য সমর-উল্লাসে ; 
€দত্যরণবাছ) বাজে অস্থুনিধি-নাদে ; 
ভয্মক্ষর কোলাহল বিদারে অস্বর ! 
অগ্রসরি চমুমুখে কোদণু টক্কারি 
্াড়াহইল কুদ্রপীড- বাজে ঘোর রণ! 
ছুটি অমর ঠাট ত্রিদিব আকুলি 
ছুটিল দানব গলি জলদ-গভ্জনে ; 
ঘন ঘন টলে স্বগ বীরপদ্দ ভবে । 
কভু ক্ষণকাল, দেবসৈন্য অগ্রসর 
বিসুখি দনুজে-_-কভু নিন্দি দৈত্যসেন? 
অমববুন্দেবরে, ধায় ঘোর কোলাহলে । 
ঝটিকা-তাড়নে যথা তরঙ্গ উত্তাল 
খেলে রঙ্গে বেলাসঙ্গে সাগরের কুলে-_ 
কভু জলরাশি দস্ভে ছুটে উঠে তীরে, 
আবার পালটি ধায় সিক্ধুর গর্ভেতে-__ 
তেমতি সমর-রঙক্গ অমবরর-দানবে 1 
লক্ভিয় প্রাচীর ক্রমে উঠিতে লাগিলা। 


১৫২ 


হেজচন্দ্র-গ্রস্থা বশ 


অমর-বাহিনী £ অগ্নি অগ্নিময়-তন্ু, 
জয়স্ত ভীষণ, দেব-সেনাদল আগে 
ছুটিছে উৎসাহে, সিংহনাদে স্ুরকুল 
করি উৎসাহিত ! পড়ে দেব-অস্ত্রাঘাতে 
দৈত্য-অনীকিনী, পড়ে শিলাখগ্ড ঘথা। 
আছাড়ি আছাড়ি, ছাড়ি উচ্চ গিরিশৃঙ্গ, 
কিন্বা! বথা ভ্রমরাীঁজি ঝড়ে মড়মড়ি । 
ঘোর ভচ্চস্যরে বহিৎ-_“হে অমরচমূ, 
আর€ও) ক্ষণকাল বীধ্য দেখাও এমনি, 
দেবহস্তগত্ড তবে হক্স এ নগরী 1 
অহ স্থান, হে বীরেন্দ্র বাসবতনয়, 
লক্তিঘলে, দানবশৃন্ঠ নিমেষে এ দ্বার ! 
দেখিবে অচিরে সে চির আনন্দধাম, 
দেখে! নাই দেব-চক্ষে বন্ছ কল্প যাহা, 
অমরার চিররত্ব নল্দন উদ্যান |৮ 
বলি অগ্নি, স্ুলিঙ্গ--মণ্ডিত কলেবর 
লন্ফে লমশ্ফে সর্ব অগ্পে উঠিল শ্রাচীরে, 
ছুটিল। জয়ন্ত ভ্রেত সসৈন্ত পশ্চাতে । 
নারে কদ্রপীড়দেনা সে বেগ ধরিতে £ 
বৃত্রস্থত যুঝিল! অদ্ভুত পরাক্রমে, 
নারিল। ফিরাতে নিজদলে ; ভঙ্গ দিল! 
সেনা সঙ্গে” সব্ব অঙ্গে শোণিতের ধাক্সা ! 
এথায্স উত্তর দ্বারে অমর-স্ক থী 
যুঝিছে দানবসঙ্গে ; সমরে মাতিয়। 
দেখাইছে স্রবৃন্দ অমর-বিক্রুম, 
নিবারি দৈত্যেক্র-ভুজবল ভয়ঙ্কর ৷ 
স্রক্ষিণত শররাশি, কলনি গগন, 
ছুটিছে আকুলি দিকৃ-_বিদারি যেমন 
বিহ্যতৎতরঙ্গ ধায় অনভ্ত শরীরে 
ভগার্ি অনলরাশি বিভীষণ-শিখ। 


১ 
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পড়ে ভীম জটান্ুর, (সঙ্গে ফিরে যার 
দ্বিকোটি দানব নিত্য ) দৈত্য মহাকায়, 
দস্ত কড়মড়ি, ভীম গদার প্রহারে ; 
ঘুরাই ঘর্থরে যাহা বায়ুকুলপতি, 
হানিছে চৌদিকে, নাশি দনুঞ্জের দল, 
এক? লণ্ডভণ্ড করি দ্বিকোটি দানবে । 
কালাগ্মি জ্লিছে অঙ্গে, ধাইছে মার্তগু 
উজলি সমর-সিহ্ধু-_-উজলি যেমন 
বাড়বাগ্রি ধায় জ্বালি সিন্ধু শত ক্রোশ-_ 
ঘুরায়ে প্রচণ্ড চক্র অস্থরে নাশিছে । 
পলাইছে দস্তচক্র দানব ছৃম্মতি, 

( অমর জজ্ঞারতন্ু দস্তভাঘাতে যার, 

ভয়ে যার লবণ-সমুদ্র প্রকম্পিত ) 
পলাইছে স্বদল সহিত ভীম বেগে ; 
লক্ষ লক্ষ দৈত্যসেন। ছুটিছে পশ্চাঁতে-_ 
যথা ঘোর রঙ্গে ধায় ঘুরিতে ঘ্বুরিতে 
ঘৃর্ণবায়ু সঙ্গে বৃক্ষ, লতা, পত্রকুল ! 

শত খণ্ডে খণ্ড করি মুণ্ড দানবের 
ফেলিল। মাত্গু দেব ; নিমেষে নাশিল। 
সহত্ঘ দন্চজ বীর, শুন্যে ঘুরা ইয়। 

দীপ্ত চক্র ভয়ঙ্কর । পড়িলা সমরে, 
ছুরস্ত বরুণ-হস্তে দানব ছজ্জয় 
সিংহতুণ্ড- সিংহের সদৃশ মুণ্ড গ্রীবা ! 
কাপিত নাবিকবৃন্দ সদা যার ভয়ে 
পশিতে পিঙ্গলার্ণবে-_-পশিতে যেমনি 
কৃতীস্ত-ভবনে পাপী । কেশরিগর্জনে 
বরুণে নেহারি দৈত্য প্রসারি হিভুজ 
(উন্নত বিশাল শালতরুকাগ্ড যথা ) 
ছুটিল! বিকট বেগে গগন আধারি । 
দিল রড় বরুণের অন্ধুচর সেনা 
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দেখিয়! অদ্ভুত কাণ্ড । গভ্জিল। বরুণ-_ 
গঞ্জিল। যে ব্ধূপে পুর্বে, ববে অহিরাজ 
উগারিল। কালকুট-_নীলক্ পেয় ! 
কহিলা- “যা পলায়ে, রে ভীরু ফেক্ুপাল 
লুক? গিয়া! নরকান্ধকানে স্থরাধম ! 
অমরকুলকলঙ্ক ! ভঙ্গ দিলি রণে, 
প্রষ্ঠদেশে থাকিতে বরুণ ? হা পামর ! 
দেখ, দেবকুলাঙ্গার, দেখ দূরে থাকি, 

সে সাহসও থাকে যদি, পাশীর কি তেজঃ | 
বলি হুস্কারিলা, যথ। হুঙ্কারি প্রলঙ্ে 
আন্দোলি অতলতল তরঙ্গ ছুটান ; 

ধরিল। সাপটি মহাপাশ-_দিল? ছাড়ি ! 
মেঘমক্দ্র মক্দ্রিল অস্থরে ; পড়ে দৈত্য 
ভীম নাদে, নখে দস্তে মনহশিলা। ঘা তি 
ছাইল সমরাঙ্গণ দৈত্যশবদেহ । 

ফুঝিছে অমরসৈন্য প্রাচীপশিখরে, 
নিম্নদেশে হীনবল দনুজবাহিন 

নিরখি মহাদানব গজ্জিলা ভীষণ-__ 
বাস্কিগর্জন ভীম বথ।  মহাদস্ভে 
হানিল। প্রাচীরমূলে ঘোর পদাঘাত ; 
টলিল অটল ভিস্তি বিশাই নিন্সিত ! 
পড়িল ভাঙ্গিয়! শত খণ্ডে খণ্ড হয়ে, 
ভূকম্পনে ভাঙ্গে যথ। ভূধরশরীর । 
তুলিল। তখন মহাখড়গ-_ভিন্দিপাল- 
ছুই হস্তে সুহিতে সাপটি ;ঃ পরশিলি 
বিশাল অনস্ত প্রাস্ত সে খড়গ ভীষণ । 
আক্রুদ্ধ বৃষভ তুল্য বিক্রমে দৈত্যেশ, 

খণ্ড খণ্ড করি শুন্য ভীম ভিন্দিপালে, 
মথিতে লাগিল বেগে দেব-চমূরাশি । 
উড়িল অমরতন্গু আচ্ছাদি অস্থর, 
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যথা সে কার্পাসরাশি উড়ায় ধূনারি 
টক্কারি ধুননযন্ত্র ক্ষিপ্র দণ্ডাঘাতে । 
প্রবাহিল শ্বেত স্বচ্ছ অমর-শোণিত ; 
দেব-অঙ্গে বহিল তরঙ্গাকারে ধার। 
মনোহর-_- সৌরভে পুরিয়া অপরূপ । 
অক্ষত দেবের তন্থু অস্ত্রের আঘাতে, 

( অশরীরী মারুত যেমন ) ছিন্ন নহে 
ক্ষণকাল সে ভীম প্রহারে--কিস্ত দেহ 
দহে অস্সদাহে, দহে যথা নরদেহ 

কুট হলাহলে ঘোরতর । স্ুরবৃন্দ 
জ্বলনে অস্থির, দৈত্য প্রহারে আকুল, 
ছাড়ি ত্বর্গতল শীত উঠিল বিমানে ; 
উঠিল। নিমিষে শুহ্যে কোটি ব্যোমবাঁন 
আভাময়-_ দেব-অঙগু-শোভা অঙ্গে ধরি 
অযুত্ত নক্ষত্র যেন উদ্িল সহসা 
নীলাম্বরে ! অপুর্ব কিরণ অভ্রময় 
ছুটিতে লাগিল শুন্যে শতাঙ্গ-লহরী 
নিনাদি মধুর নাদে; ছুটিল চকিতে 
শিখিধবজ মহারথ ইরম্সদগতি ; 

ছুটিল স্ষ্যের একচক্র সুস্যন্দন 
উত্তাপে ঝলনসি নভশ্চর প্রাণিকুল ; 
অপুর্বব নিনাদে পাশী বরুণ স্যন্নন 
ছুটিতে লাগিল চক্রে ছুণি মেঘদল ১ 
মনোরথগতি বায়ু-রথ ভ্রতবেগে 
আকুল করিল ব্যোমদেশ । বৃষ্টিধারে 
দেবপুরী অমরা-উপরে বরষিল 
শরজাল-_দৈত্যচমূ মুণ্ড, গ্রীবা, বক্ষ, 
বানু ভেদ ; চমকে উজলি অভ্রতন্থু-_ 
তড়িত-নির্বর যথ। । দনুজ্রবাহিনী 
অন্ুপায় !_দূর শুহ্যে অমর সুরঘী 


১৫৬ 
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না পারে স্পঙ্শিতে অস্ত্রে কিম্বা ভুজপাশে ৷ 
লাগিল পড়িতে, পলকে পলকে দৈত্য- 
সেনা অগণন | নিরখিল। বৃব্রা সু র-_- 
ভ্িনেত্র ঘুরিল ঘন বহিচচক্রু প্রায় 
উজলি বিশাল ভাল ; দস্ভে ভুনুসঙ্কারি 
বাড়ায়ে বিপুল বপু করিল! দীঘল-_ 
দীঘল ভূধর মেরু যথা ; কিম্বা ঘথা। 
ফণীক্্র বাস্ুকি সিন্ধু-মস্থন-প্রলয়ে । 
দাড়াইল। রণস্থলে দন্থজেন্দ্র শুর ? 
প্রসারি সঘনে বাহু, ঘন লম্ফষ ছাড়ি, 
প্রচণ্ড চীতকারধবনি ঙ্কারি নাসায়, 
দূর শৃন্তে দেবযান ধরিতে লাগিলা, 
আছাড়ি আছাড়ি চূর্ণ কৈলা ক্ষণকাঁলে 
রথ অশ্ব অস্ত্রকুল স্দূরে নিক্ষেপি । 
দেবসেনাপতিবুন্দ ত্রাঞসিত তখন 
আরে দূরতর ঘোর অস্তরীক্ষপথে 
চাঁলাইল। দিব্য যান, দিব্য অস্ত্রকুল 
চাপে বসাইল। ভ্রুত, শিঞ্জিনী টক্কারি 
ঘোর নাদে হ মহাঁতেজে ছুটিল সঘনে 
অস্সকুল, বিশ্বহর প্রলয় পবন 
ছুটে যথ। ভাঙ্গি গিরিশ্রঙ্গরাজি-_ভাঙ্গি 
ক্রেমকাগ্ড-শাখা বেগে গম সুহ্র্তথে উড়িল 
দশ দিকে, লক্ষ লক্ষ দৈত্য মহাকায় ; 
লণ্ডভণ্ড দৈত্যব্যহ | ভয়ঙ্কর বেগে 
দ্ুটিল বারীশ-অজ্ মহাপ্রহরণ ঠ_- 
ত্রিভূুবন স্তম্তিত, কম্পিত চরাচর ; 
প্রলয়-প্লাবন-রঙ্ষে উলিল ভূধর £ 
ভাসিল দন্রজ-দল উত্তাল হিলোলে ; 
শৃহ্ঠ ফুড়ি পড়িতে লাগিল। উদ্ধপদ 
অধুত দন্ুজতন্ুু দূর নিম্মে বেগে 
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পর্ববত, ভূতল, সিন্ধু, অতল আচ্ছাদি | 
ঘন হাহাকার শব্দ দৈত্যমগুলীতে ! 
বিকট মৃত্যু-আরাব-_দস্তের ঘর্ষণ ! 
দহিছে দিতিজগণে প্রচণ্ড ভাঙ্কর 
বরষি প্রথর কর- কালানল যেন-_- 
রণক্ষেত্রে অন্য দিকে | যুঝিছে কৌশলী 
সমরপগ্ডিত ধীর শুর উমাস্ত ; 
দেখি বৃত্রে অন্য শরে অভেছ্যশরীর 
হানিছে স্ুতীল্মতর শর চমত্কার 7৮__ 
শৃহ্য ব্যাপি একেবারে বাহিরিছে যেন 
কোটি ভুজঙ্গমমাল। ; মালার আকারে 
ঘেরিছে অস্ুথুর-অঙ্গ বিহ্বি খরতর, 
বিন্ধষে যথখ। বিষদস্ত বিষ।ক্ত তক্ষক 
ষমদূত । শরদাহে আকুল অস্থুর, 
লক্ষ্য করি শিবস্থৃতে ধরিল। সাপটি 
ংহারীর শেষ শৃল-__দিল! শূন্যে ছাড়ি । 
চলন্সিলা জে অস্ত্রবর অস্বর উজলি, 
জ্বন্সিল হুজ্জয় শিখ! ঝলকে ঝলকে ॥ 
ব্রন্মাণ্ড পুরিল শুল-গর্জনে ভৈরব । 
ঘোর রঙ্গে ভমে অস্ত্র গ্রহপিণ্ড যেন 
হইলে স্বস্থানচ্যত ভ্রমে শৃশ্যদেশে-_ 
কভু বক্র চক্রগতি, কভু স্থির ভাব, 
কখন নক্ষত্র তুল্য গতি অদভূত ! 
স্তস্তিত দন্ুজ দেব, অস্থির আকাশ, 
নেহারি শত্তুর শুল । কুমার-আদেশে 
অদৃশ্য হইলা সূর্য্য আদি ক্ষণকালে-__ 
লুকাইয় তন্গু-আভা1 গভীর তিমিরে ! 
ডুবিল, মরি রে, যেন আধারি গগন 
কোটি তারকার বৃন্দ! হরিল দেবত। 
দেবতেজেঃ গগনের তেজোরাশি যত-_- 
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না রহিল শর-লক্ষ্য অন্তরীক্ষে আর | 
এক মাত্র প্রজ্বলিত শুলের কিরণ 
জ্বলিতে লাগিল শুহ্তদেশে ক্ষণে ক্ষণে । 
প্রান্তে প্রান্তে গগনের ভ্রমিল। ত্রিশুল 
ঘুরি অস্তরীক্ষময়, লক্ষ্য না হেরিয়! 
ফিরিল। €দত্যেক্রকরে অভিমানে নত । 
দেখিলা দন্ধুজপাতি মে অজ্র-আলোকে 
বণস্থল- ভীম শবস্থল এবে ! একা! 
সে প্রাঙ্গণ-মাঝে ! যথা নগরাজছুড়া 
মৈনাক, মীনেক্দ্র তিমি বেঠিত সাগরে, 
গজকৃম্ম-বণে যবে উডে বৈনতেম় । 
দেখিল। অদূরে, হায়, ধুলিবিলুষ্ঠিত 
দন্থজবিজয়-কেতু ! নেহারি হঃখেতে 
টদত্যনাথ স্বহন্তে ধরিলা সে পতাকা? ; 
ধীরগতি আলযে কফিরিলা চিস্তাকুল । 


ষোড়শ সর্গ 


নিকুঞ্জ সুন্দর, নন্দন ভিতর, 
চারু শোভাময মুনি মোহকর, 
নবীন পল্লপবে ঝর ঝর ঝর 
নিনাদ মধুর 3 থর থর থর 
মঞ্জরী দোলে । 
স্গন্ধ-মোদিত নিকুঞ্জ কাননে 
স্ুমন্দ মারুত আনন্দিত মনে 
ঢলিয়া ঢলিয়া মধুর নিস্যনে 
ছুটিছে চৌদিকে-_পড়িছে সঘনে 
কুস্থম-কোলে ॥ 
হাসে ফুলকুল তরুণ সুন্দর ; 
স্বললিত শোভা, রসে ভর ভর, 
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শ্বেত প্রক্ত নীল গীত কজেবর 
থরে খরে থলে হাসি মনোহর 
মুক্ুল-সুত্ছে 
ঝরে স্থধাকণা তন লিক্ষ কি 
ঝরে হিম যথা নিশিগন্ধাপত্লি 
ছোটে কুঙ্জময় মধুর লহরী 
সঙ্গীত-বাদন- _শ্রুতিমূল ভরি 
অতুল সুখে ॥ 
ভালে ভালে ডালে ভাকে পাখীকুল ৮ 
স্ববগ-বিহঙ্গ আনন্দে আকুল £ 
কেলি করে স্থখে খ্ুরটিয়া মুকুল 
উদ্ডি ভালে ভালে 5 কুরঙ্গ ব্যাকুল 
বেড়ায় ছুটে । 
আমে পঞ্চবাণ, পিঠে পুস্পধন্ছ 
হাতে পুম্পশক্, আমোহন তনু, 
অরুণ অধরে শ্রভাতষে জন্য 
স্ুহাসি বিজ্লীী £ নেত্র-কোণে ভানু 
তরঙ্গে লুটে ॥ 
এীক্রিল। কহিছে *শুন হে মদন, 
বচিল। নিকুগ্জ বাসনা যেমন £ 
আশার) অধিক এ স্থরভি বন 
ভ্িদিবে অতভুল--জফল সাধন 
তোমার স্মর । 
দৈত্যপাতি হেরি এ কুঙী সুন্দর 
বাখানিবে তোমা, শুন গুণধর, 
বণশ্রাম্ত ষবে মহাদৈত্যবর 
ফিল্লিবে এখানে £ঃ_বতি-মনলো হর 
স্থখে বিহক্ ॥৮ 
বলি কুজে পশি, এজ্রিল। সুন্দরী 
হাসছে চারু হাঁসি আদর্পণ ধরি । 
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হাসে চাক হাদি পীন-পান্সোধকী 
হেরি বিশ্বাধর, _অপাঙ্গ-লহরী 

নয়নে খেলা । 
“বামা আমি, অহে দৈতাকুলেশ্ব র” 
কহে দেত্যরামা অদ্ধ-মুছু-স্ব র, 
“শচী ছাড়ি নাথ, আমায় কাতর 
করিবে ভেবেছ-__ইচ্ছাকস আমার 

এতই তেলা ॥ 
আমি, দেত্যনাথ, রমণী তোমার, 
বাসন। পুরাতে আছে অধিক।র 
তোমার€৩) ঘেমন তেমতি আমার, 
হে দন্ুজপাতি, দেখিবে এবার 

বাম। কেমন ।৮ 
হেন কালে শুনি ভুষণের ধবনি 
ফিরিল। এন্দ্রিল।-_েন ভূজঙ্গিনী 
ডমক্ুর রবে, ফিরয়ে তখনি 
ফণ? হুলাইয়।__ ভাবিয়া ইন্দ্রাণী 

করে গমন ॥ 
দেখিল। একাকী অনঙ্গমোহিনী 
রতি আসে ধীরে, বাজিছে কি্কিণী ; 
চিস্তা-অবনত চারু চক্দ্রাননী-- 
যথ। স্যধ্যমুখী, যবে সে যামিনী 

হয় আগত । 
জিজ্ঞাসে এক্দ্রিল। “মদন-মহিলা, 
ইন্দপ্প্রিয়। শচী কোথায় রাখিলা। ? 
বাসব-বনিতা, কহ, কি কহিল? 
শুনে সে বারতা, শিরোপা কি দিল! 

মনের মত ॥” 
“দৈত্যেশ-মহিষি, আমি তব দাসী, 
কেন ব্যঙ্গ কর, সুখে নাই হাসি; 


১ 
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ইন্দ্রের কামিনী যে অভিমানিনী 
জান ত সকলি-_গন্ধবব-নন্দিনি, 
শচী না আসে। 


না চাহে মোচন, চির কারাবাসে 
রবে ইন্দ্রজায়া-_এ স্বর্গ-নিবাসে, 
শচী নাহি চাহে আপন মঙ্গল 
দনুজ-প্রসাদে-_সহিবে সকল 
না ভাবে ত্রাসে ॥” 
প্রফুল্প-আনন গন্ধব্ব-কুমান্সী 
নয়ন-কোণেতে রতিরে নেহারি, 
খেলায়ে অপাঙ্গে তডিত-তরঙ্গ 
দংশ্িল। অধর-_-করি প্রীবাভঙ্গ 
ক্ষণেক থাকি ॥ 
কহিলা, “কি, রতি, ইন্দ্রের ইক্দ্রাণী 
না আসিবে হেথা ? সাবাস মানিনী ! 
বুথ! কি হবে সে অস্থরের বাণী 
“চীর উদ্ধার”? ?-যাব লে! আপনি 
এ সব রাখি ॥ 
সাজ দেখি, রতি, ভাল করে মোরে, 
কেশ-বেশন্যাস আসে ভাল তোরে £ 
সাজ। লে। তেমতি যেন হাসিভোরে 
বাধি দৈত্যরাজে-__ব্রতি, মন ভসরে 
সাজ আমায় । 
জিনিয়। সমর ফিরিলে অসুর, 
রণশ্রাস্তি ভার করিব লে দূর 
এ নিকুগ্জ-বনে 1--মরি কি মধুর 
মদন-কৌশল ! মবি কি প্রচুর 
স্থগন্ধ বায় !” 
সাজাইল? রতি গন্ধব্ব-কুমারী, 
(ধন্য রতি, তোর গুণে বলিহারি 1) 


১৬২ 


হেমচক্দ্র-গ্রশ্থাবলী 


নীলোৎ্পল যথা খুলে ধারাবারি-_ 
এক্দ্রিলার মুখ ১ অলকার সারি 
জমর তায় । 
সাজিল। এজ্ছ্িল। » মধুর মাধুরণী 
ধসন ভূষণে পড়ে যেন ঝুকি * 
পড়ে যেন ঝুরি চারু পয়োধরে ! 
লাবণ-তরঙ্গ থরে থরে থরে 
নাচিল পায়! 
বসম্ভ-সময়ে কিবা সাজে রতি 
ভুলাতে কন্দর্পে বূপকুলপতি ? 
শিবের সমাধি ভাঙ্গিতে পার্বতী 
সাজিলা বা কিবা £ মোহিনী যুবতী 
স্থধা-তুমুলে ? 
নিন্দিয়া সে সব এক্দ্রিলা বূপস্ী 
সাজিল। সুন্দর, বাসে কটি কসি; 
কুস্তলে রতন ঝলিছে ঝলনি 
তারকার মালা-_মন্মথপ্পরেয়সী 
আপনি ভুলে ! 
অস্ুুর-মোহিনী নেহারে মুকুরে 
সে বেশ-লাবণ্য* গরবেতে পুরে ; 
শচীরে পাইবে ভুলায়ে অস্ুরে 
ভাবিল নিশ্চিত £ কোকিলা-কুহরে 
কহে, “লো রতি, 
সাজ এইখানে যত অলঙ্কার, 
যত বেশকভুঝ। আছে লো আমান £ 
রতন-যুকুট, মনিমস হার, 
জয্সলন্ধ ধন»--ধনেশ-ভাগুার 
ঢাল যুবতি ॥ 
আন যান, পু্পরথ, অশ্ব, গজ, 
নেতেব্ন পতাকা হেমময় ধবজ £ 
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আন বীণা, বেণুও মন্দিরা, মুরজ, 
আমার যা কিছু -পক্ষজ, 
ফুটাব আজ ॥ 
বল্‌ চেডীদলে সশস্জ্র সাজিমা। 
ঈাড়াক সকলে এখানে আসিয়া 
ভ্রিজটা» ভ্তিগুণা, কপালী, কালিকা» 
যে যথা আছে তো গন্ধর্ব-বালিকা। 
দানবী-সাজ । 
যাও, হে অনঙ্গ, ফিরলে অস্থর 
জানাই€) বারতা» নিকুজে মধুর 
অমি কিছু কাল ।”৮-_বাজিল দ্বুড্ঘ,র 
নাচিয়! কটিতে-_চরণে নুপুর 
মধুর ভা । 
“এীভ্দিলার গতি কে ফিরাতে পারে” 
কহিলা দ্ানবী মহল ঝঙ্ধারে £ 
“হে দন্থজনাথ, এভ্দ্রিল! হে নারে 
বাসন ছাড়িতে-_বাসব-প্রিষারে 
ধরাব পাম 1৮ 
হেন কালে কাম কহিলা সংবাদ 
ফিরিছে দৈত্যেজ্দ সাধি নিজ সাধ 
জিনিয়া সমরে- যথা সে নিষাদ 
উজাড়ি অরণ্য, পুব্রাইক্সা সাধ 
কুটীরে যায় & 
স্গম্ভীর গতি, অতি ধীর ভাবঃ 
ভাবে দেত্য মনে “এ জয়ে কি লাভ £ 
সমূহ বাহিনী সংগ্রামে অভাব 
করিল অমর-_ এ ক্রপে দানব 
কদিন রবে? 
আমি যেন বরণে লভিন্ু বিজয়, 
আমারহে) হেন এ শবীর অক্ষয়, 
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প্রতি রণে যদি দৈত্যকুল ক্ষয় 
হয্স হেন রূপে কারে লয়ে জয় 
ভূর্জিব তবে ?” 
চক্িল এক্দ্রিল। আগু বাড়া ইয্স» 
বসম্ত-সখারে সংহতি লইক্সা, 
চলন-ভঙ্গিতে তরঙ্গ তুলিয়া 
ভুলায়ে কন্দর্প-_মধুর অমিয় 
হাসিতে ঢালি । 
দিল আলিঙ্গন প্রফুল্ল লোচন * 
নেহান্ি অস্থর দানবী-বদন 
ভূলিল। সকল ভাবনা-বেদন 
যা ছিল অস্তরে- নিমেষে ক্ষালন 
অনেক কালি ! 
কহিলা, “ এক্দ্রিলে, এ কি মনোহব 
শোভা হেরি আজ ! মরি কি স্তন্দব 
রুতধিরে ফুটিছে স্-ওষ্ঠ, অধর -_- 
অকুণের রাগে ! তন্ু-লিগ্ধকর 
এ ভূজল তা !” 
“বণশআ্রীস্তি, নাথ, ঘুচাতে তোমার, 
আমাব আদেশে বিরচিল। মার 
মধুর নিকুঙ্জ » শোভা হেরি তাব 
সাঁজিন্থু আপনি ৮ রণচিস্তা-ভার 
ঘুচাব চল ।” 
কণু রুণু ধবনি কিক্কিণী, নুপুরে, 
আগু হৈল। ধনী ধীরে ধীবে ধীরে, 
অদীঘল-তন্ এবে দৈত্যববে 
বাধি ভুজপাশে-_ চাকু অঙ্গে ঝরে 
শশাক- আলো ! 
প্রবেশি নিকুঙ্জে শিহরে দানব ! 
চারি দিকে স্ব মধুর স্ুরব৮_ 


বুভ্রসংহার কাব্য 2 ছ্িতীয খণ্ড ১৩৫ 


যেন উৎলিছে মাধূরী-অর্ণব 

চলিয়া চৌদিকে 1-_সুকুল, পল্লব, 
অনঙ্গ-শশর । 

অচেতন দৈত্য ভুঙ্জিম? মাধুরী ! 

জাগাইল হাসি এভিছ্রল? সুন্দরী 2 

বরণ-শ্রাজ্ শবে স্লে শাস্ত করি, 

চলিলা ভ্রমণে- ভুজপা শে ধরি 
অস্থরবর ॥ 

কিছ্ু দরে গিয়া কহে €তদেত্যরাজ 

“এ কি হেত্রি, শ্তিয়ে, তব ভুষা, সাজ ! 

কেন এ সকল তেন হেখা আজ 

পড়িয়া! এ ভাবে £ চেড়ীর। সসাজ !-__- 
এ কি সমন £” 

“০কাথ। তবে আর ব্রাখিব এ সব, 

কহ শুনে আহে হ্দয়-বলভ ! 

কার গৃহ, হায়, ভবন ও সব 

দেখিছ ওখানে £-- অমর-বিভব 1 
শচী-ভবন ! 

অমর।র রাণী! ইজ্ছের ইজ্জ্াণী ! 

কহিল? ব্রতিষ্প্» কভিল। বাখানি, 

এ ভুবন তার !-_-কহিল? কি জানি 

শক্কর আমরা 2 চাহে না সে ধনী 
কাবাা-মোচন ॥ 

“৫দত্য-বাক্য ছার” -কভিলা আবার 

“কারামুক্তি, তায়, কে করে রে কার ?, 

শুন হে দানব, প্ুলোমকন্যার 

এ স্সখ-ণ্শখ্বধ্য 1 তারছে) অধিকার 
হেখা সকলিল ! 

কি জাালি কখন্‌ আসিবে সে ধনী, 

মনোছুখে তাই আইন আপনি 


১৬৬ 


হেমচন্দ্র-গ্রন্থাবজশ 


লতার নিকুজে !- ছাড়িব যখনি 
শচী আভত্ত দিবে ।৮ নীরব রমনী 
এতেক বলি । 
শুনিতে শুনিতে ক্রোধেতে অধীর 
বাড়িতে লাগিল অস্থর-শরীর 
পর্ববত-আকার, নিশ্বাস-সমীর 
বহিল সবেগে- কহিল গম্ভীর 
“রতি কোথায় ?৮ 
রতি কাপি কাপি আনি দৈত্যপাশে 
কহে--ইক্দ্রপ্প্রিয়া রবে কারাবাসে ; 
নাহি চাহে শচী আপন মঙ্গল 
দেত্যেশ-প্রসাদে--জসহিবে সকল 
থাকি এথায় ।৮ 
রক্তবর্ণ আখি স্বুরিল সঘনে, 
ফুলিল অধর ভীষণ বদনে, 
কড় কড় ধ্বনি রদনে বদনে 
উঠিল বিকট-_কহিলা গজ্জনে 
ভীম অন্তুর । 
“আমার আদেশ হেলিলি ইক্দ্রাণি ? 
বিফল করিলি দেত্রাজ-বাণী £” 
বলি” ছি'ড়ি কেশ হই হস্তে টানি 
ছুটিল হুসক্কারি ১ হেরি দৈত্যরাণী 
বামা চতুর । 
নিল ফুলধন্থ আপনার হাতে ; 
বাঁকাইল চাপ €ফুলবাণ তাতে ) 
আকণ পুরিয়া ; বসি হাটু গাড়ি 
(সাবাস সুন্দরি !) বাণ দিল ছাড়ি 
ঈষৎ হাসি । 
অব্যর্থ সন্ধান ! মদনের বাণ 
আকুল করিল দসুজ-পরাণ £ 


বৃত্রসংহার কাব্য £ ছিতীষ্সম খণ্ড ১৬৭ 


ফিল্লিয়া দেখিল স্থির সৌদামিনী 
হাসিছে এক্ছ্রিলা- _দানব-কামিনী 
লাবণ্য-লাশি ! 
ধাড়াইল। শুর । আসিক্সা নিকটে 
এীক্দ্রিল। কহিলা মধুর কর্পটে 
“৪ নহে উচিতঃ হে দক্ছজনাথ, 
তুমি যাবে সেথা করিতে সাক্ষাৎ 
শচীর সনে । 
তবে গর্ব ভার হবে যে সফল-_ 
সেই ত্বর্গরাণী ! হবে কি বিফল 
দাসীর আদেশে দৈত্যকাজ-বল £ 
এক্দ্রিল।-বাসনা জান ত সকল, 
আছে ত মনে 1” 
কহে দেত্যপতি “৫০তামায়, সুন্দরি, 
দিলাম সপিয়া ইজ্্র-সহচরী £ 
যে বাসন? তব, তার দর্প হরি, 
পুরাও মহিবি »৮ফণা ছুর্ণ কৰি 
আনো ফণিনী 1” 
হরষে উন্মত্ত হাসিল এতিত্বল1 » 
স্থথে তৈত্যবরে আলিঙ্গন দিলা ; 
চেড়ীদল সঙ্গে গরবে চলিলা! 
গজেক্দর-গমনে £ কটাক্ষে হানিল। 
হেল দামিনী। 


সগুদশ সর্গ 


দেবারি দনুজনাথ তেত্যসভ1-মাঝে 
বেপ্টিত অমাত্যবর্গ » সমব-কুশল 

মহাবল সেনাপতিবুন্দ চারি ধানে । 
নিকটে বসিয়া ধীর স্থমিত্র ীমান্‌ 


৯৬৮৮ 


হেমচক্্র-গ্রন্থাবলী 


কহিছে গম্ভীর স্বরে-_-“তৈত্যকুলেশ্বর, 
দিন দিন মরে দৈত্য দেবের উৎপাতে £ 
মরিল। যে কত, হায়, না হয় গণনা 
বীরবংশ ধ্বংসপ্রায় দেবতার তেজে। 





ক্রমে দর্প, সাহস বাড়িছে দেবতার ১+__ 
বাড়ি” বর্ষায় যথ। তরঙ্গিণী-ধার। 

ধায় রঙ্গে ভাঙ্গি বাধ ছকুল উছলি, 

গুহ, শস্য, পশু, প্রাণী নাশি অগণন । 


হের ছনিবার তেজে জয়ন্ত, অনল, 
সমরে অস্থরে জিনি অসম সাহসে 
প্রবেশিল! পুর্বব দ্বারে__লভি্ঘল। প্রাচীর 
অসংখ্য অমর-সৈন্ত ; হে দেত্যশেখর, 


অদ্ধেক অমরাবতী ভূজবলে দেব 
অধিকার কৈলা এবে । উত্তর তোরণে, 
আবার সাজিছে রণে দেবসেনাপতি-_ 
মহারঘী কুমার, বরুণ, শুধ্য, বাযু। 


ভাবিলা, হে দনুজেন্দ্র, পলা ইলা তারা৷ 
লুকাতে ত্রিশুল-ভয়ে পাঁভালে আবার, 
সে আশা শিম্ষল প্রভূ, ইজ্দজালে ছলি 
করিছে কপট রণ অমর মায়াবী ! 


হৈল? দেব অস্ুর-কন্টক ! কি উপায়ে, 
বুঝিতে না পারি, হায়, এ সুবণ-পুরী 
হবে সুররঘী-শৃন্য-__হঃসহ সমর 
সহিবে ক দিন আর এবপে দানব £” 


দানবকুল-ঈশ্বর বৃত্রাস্থুর তবে-_ 
“সত্য যা! কহিলা, মন্ত্ি! কিস্ত কহ, সুধি, 


২, 


বৃত্রসংহার কাব্য £ দ্বিতীয় খণ্ড ১৬৯ 


কি ফল বাচিয়া ব্বর্গ ছাড়ি !_-যার লাশি 
কত তপ কেন্ু কত যুগ নিবাহারে ॥ 


জিনিতে সমরে যায় কত মহারথী 
দৈত্যবীরকুলশ্রেষ্ঠ ত্যজিল। পরাণ ; 
যার লাগি অসংখ্য অসংখ্য দৈত্যসেন। 
পড়ে রণে, বীরদর্পেঞ শমনে না ভরি । 


জনম বীরের কুলে-__মরণ(ই) সফল 

শক্র ঘাতি বণস্থলে ! হে সচিবোসত্তম, 

কে কোথা রাজত্ব ভূর্জে বিন যুদ্ধ পণে--_ 
মবত্যুভয়ে সমরে বিরত কবে শূর ? 


কবে সে বীরের চিত্তে কৃতাস্তের ভঙ্প 
হানিতে সমরে শক্র ? ত্যজিতে পরাণ 
বুঝি রঙ্গে রিপু সঙ্গে সমর-প্রাঙ্গণে ? 
শুন, মন্ত্রি, যত দিন এ দন্ুজকুলে 


একমাত্র অস্ত্রধারী থাকিবে জীবিত, 
পারিব ধরিতে অক্স্র এ প্রচণ্ড ভুজে, 
বহিবে রুধির-আত এ দেহে আমার, 
নহি ক্ষাস্ত তত দিন এ ছুরস্ত রণে।” 


হেন কালে রুদ্রলীড়, বীর-চুড়ামণিঃ 
মণ্ডিত সমর-সাজে আসি দাড়া ইলা 
নতশির, পিতার সম্মুখে কর যুড়ি। 
শ্ীরক উজ্জ্বল শিরে, অঙ্গে স্থবকবচ, 


রত্বময় অসিমুষ্ি ঝলসে কটিতে-__ 
সাঁরসনে + পৃষ্ঠদেশে নিষঙ্গ ঝলসে । 
কহিলাঁ, “হে তাত, তোমা দেখাতে এ মুখ, 
পাই লাজ ; হে বীরেক্দ্, তব পুজ্জ আমি 


১৭৩ 


হেমচত্দ্র-গ্রন্থাবলী 


চির অরিন্দম রণে_ মরে হালি 
নারিন্ু রক্ষিতে পুরী তিন দিন কাল । 
হারিছ অনল-হস্ভে ! জয়স্ত বালক 
অধিকার তকৈল দ্বার রক্ষিত আমার ! 


বরণে ভঙ্গ দিল, পিতঃ, দনুজবাহিনী-_ 
আমি যার সেনাপতি ! জীবিত থাকিয়। 
তাহা চক্ষে নিরখিন্ু ! এ নিন্দ। ঘুচাবঃ 
ভ্রিলোকবিজয়শ দৈত্য-পতি, রণস্থলে ; 


সমর-বহিছিতে-_যথ। দাবাগ্নিতে বন-_ 
দহিব অমর-সৈন্ত £ সমর-কুশল 
জিনিব অনল দেবে জয়স্তে জিনিব ; 
নতুবা হে তাত, এই শেষ দবশন 


ও চরণ-অরবিন্দ !_ আজ্ঞা দেহ স্থৃতে 1৮ 
বলি পিতৃপদ-ধুল্ি ধরিল। মন্তকে । 
শুনিয়। পুজের বাণী বৃত্রেব নঘনে 

দেখা দিল বাম্পবিন্দ্ু ; দ্বিভুজ প্রসারি 


গুজে দিল। আলিঙ্গন, কহিল দৈত্যেশ-_ 
“এ প্রতিজ্ভা, বীরশ্রেষ্ঠ, উচিত(ই) তোমার, 
দন্ুজ-কুলতিলক পুজ রুভ্রলীড় ! 

চির অরিন্দম তুমি-_কিস্ত শুনি পুনঃ 


স্থরেন্দ্র আসিছে রণে, পশিবে সত্বর 
অমব্রায়__স্ুরনাথ হজ্জয় সমরে ॥ 

ন। পারে যুঝিতে তারে ত্রিভুবনে কেহ, 
স্ৃত্যুজয়ী বৃত্র বিন রক্ষ, স্ুরাস্থরে | 


তার সনে সমরে পশিবি একা তুই 1 
রে স্ুধন্িঃ একমাত্র পুজ্ৰ তুই মম ।” 


বুজ্রসংহার কাব্য £ দ্বিতীয় খণ্ড ৬৭১ 


বলি পুনঃ গাঢতর দিলা আলিঙ্গন 
রদ্রীড়ে বক্ষে ধরি দন্ছজ-শেখর ॥ 


কহিল। আবার ছাড়ি ঘন দীর্থশ্বাস 

“কিন্ত বীর তুই- _কীরপুজ্র--মহার ্ী-_ 
কেমনে নিবারি তোরে ? কেমনে বা বজি 
যাও, বৎস-_দেত্যকুল-রবি, অস্তে যাও 1” 


“হে পিতঃ” কহিল বুত্র-নন্দন তখন 

“কি ফল জীবনে, হেন কলঙ্ক থাকিতে ? 
কি ফল তোমার(ই), তাত, হেন বংশধরে £ 
নিন্দা বার আজীবন ত্রিলোক ঘ্বুষিবে, 


হাসিবে অস্থুর, সুর, যক্ষ যার নামে 
জীবনে, জীবন-অস্ভেঃ জগতে স্বণিত ! 

ত্িলোকবিজয়ী পিভ3, কহিবে সকলে, 
কুলাঙ্গার» _কাপুরুষ--তনয় তাহার ! 


পলাইলা প্রাণভয়ে-_না ফিরিল। বরণে 
পুনর্বার ! এ কলঙ্ক নহিলে মোচন 
জীবন নিম্ষল মম ! হে দনুজনাথ, 
মনিব বীরের মৃত্যু সমরে পশিষা 1” 


উৎসাহ-প্রফুল নেত্রে, আনন্দে অসুর, 
নিরখিলা প্ুজসুখ ছটা-বিমশ্ডিত-_ 
ভান্-বিমপ্ডিত ঘথ। কনক-অচল 
সহজঅজ-কিরণমালী উদ্িলে শিখরে ! 


কহিল সন্ধরি বেগ “না নিবারি তোমা, 

যাও রণে অরিন্দম, পুজ» রণজয়ী; 

পালে বীরধন্ধ- ভাগ্যে বাথাকে আমার 1৮ 
বলি কৈলা আশীর্বাদ অশ্রুবিন্দ্নু ম্বুছি । 


১৭৭২ 


হেমচন্্র-গ্রন্থাবশশ 


বন্দি পদ জনকের আনন্দে চলিল। 
কচদ্রপীড় ; জননী-নিকটে গেল। দ্রুত । 
দেখিল। এক্ছিল। চেড়ীদলে সুসজ্জিত! 
চলে মন্দাকিনী-তীরে শচীরে বান্ধিতে | 


আনন্দে জননী-পদ বন্দিল! বীরেশ ; 
কহিল “জননি, স্মুতে দেহ পদধূলি, 

দিল1 আশীর্বাদ পিতা ; প্রতিজ্ঞা আমার 
নির্দেব করিব ব্বর্গ-পুক্রী । কিন্ত, মাত, 


কে কহিতে পারে ক্রুর সমরের গতি, 
না হেরি যস্যপি আর ও পদযুগল, 
ও পদযুগলে, মাত এ মিনতি মম 
রেখো মা চরণে ইন্দুবাল। সরলারে, 


পতিগতশ্ররাণ। সতী েহেতে পালিত 
রক্ষা করো, জননি গোঃ জেহদানে তাবে 1৮ 
হায় রে, ঝরিল অশ্রু বীরেক্দ্র-নয়নে ! 

স্মরি সে হ্ৃদয়-ইন্দু- ইন্দ্ুবাল-মুখ ! 


এ বিদায়ে কার, হায়, না আঞ্য়ে হিয়া ? 
এক্দ্রিলার€৩) শিলাময় হৃদয় তিতিল 
বাম্প-বিন্দ্ু নেত্রকোণে, কহিল দানবী 
তনয়ের সুখভ্রাণ ল'য়ে ঘন ঘন, 


“এ অশুভ কথা, বৎস, কেন তে শুনালি ? 
কাজ কি সমরে তোর ? এক? দৈত্যনাথ 
নাশিবে অমরকুল শক্ষর-ত্রিশুলে 1 
দৈত্যকুল-পঙ্কজ, সমরে নাহি যাও ।» 


“না, মাতঃ, অস্তর জ্বলে অনস্ত শিখায় 
স্থরহস্তে হারি রণেঃ নির্বাণ-আন্তি 


বুজসংহার কাব্য £ দ্বিতীয় খণ্ড ১৭৩ 


সমপিব এবে তায় অমরে দণ্ডিয়1 ৮ 
তনয়ের শেষ ভিক্ষা! মনে রেখো, মাত ! 


পেয়েছি চরণধুলি জনকের ঠাই, 

দেহ পদধূজ্সি তব 1” এতেক কহিয়! 
ভক্তিভাবে প্রণমিল। জননী-চরণে ! 
পুজ কোলে করি কেতে দানব-মহিষী 


বান্ষিল। শীর্ষক-চুড়ে বিন্ব সচন্দন, 

কহিল আশ্বীসি “বস, এ অর্থ্য সতত 
অলক্ষ্যে রক্ষিবে তোরে-_এ্ মম আশীষ ; 
যাও বরণে, রণজয়ী অরিন্দম বীর 1” 


হেথা চারু ইন্দুবাঁলা, কল্পতরু-মুলে, 

€ শুভ্র কুস্থমের মাল। লুটিছে উর্সে ) 
বদি শ্বেত শিলাতলে, সখিদলেে মেলি, 
শুনিছে বরণসংবাদ ভাসি অশ্রুনীরে । 


আহা» স্থমলিন সুখ ! হৃদয় কাতর ! 
যেন রে নিদয় কেহ বিহঙ্গ ধরিয়া 
হ্েমস্তের দেশ শতৈ আনিলা গ্রীহ্মেতে ! 
ভাবিছে দ্ানববাল? তেমতি আকুল ! 


কে পারে সহিতে, শ্রাণ কোমল যাব, 
সমরের ঘোর শিখা _জ্ৰঘজিলে চৌদিকে ? 
অহরহ দিবানিশি রণ-কোলাহল £ 

করুণ ক্রন্দনাঘাত নিত্য শ্রুতিমূলে £ 


কহিতে লাগিলা শেষে ব্যাকুল হইয়। 
“কৃত দিনে, হায়, সখি, এ সমর-তোত 
শুকায়ে নিঃহশেক হবে £ কত দিনে» পুনঃ 
'ধরিবে পুব্বের ভাব এ অমবাবতী £ 


১৭৪ 


হেমচক্দ্র-গ্রস্থাবলণী 


পুত্রশোকাতুরা» আহা, মাতার রোদন, 
সখি রে, বিদরে হিয়। 1 বিদরে লে। প্রাণ 
স্বামিহীনা রমণীর করুণ ক্রন্দন !-_ 
ভগিনীর খেদ-স্যর জাতার বিয়োগে ! 


হায়, সখি, বল তোরা বল কি উপায়ে 
দন্ুজের এ ছর্দশ। চাইতে পারি £ 

এ দেহ কবিলে দান হয় যদি বল 
নিবাই সমরানল তনু সমপিয়া ! 


সখি রে, বুঝিতে নারি, কিন্ধপে এ সব 
অস্ুর-অমর-কুলে মহাবীর যত 

€( নিদয় নহে লো তাবা ) আপনা পাশরি 
জীবনঘাতক অকন্্র হানে পরস্পরে ? 


না ভাবে মমতা লেশ, নাহি ভাবে দয়া, 
সদাই উন্মাদপ্রায় নিঠর সমরে ॥ 

হানি অস্ত্র বধে প্রাণী, ভাবে না অস্তরে 
কত যে যাতন? জীবে-__জীবন-নিধনে ! 


সমর-স্থবাতে, হায়, অমর, দানব, 

হয় কি এতই, সখি, অভ্ভান উন্মাদ ? 

কিহ্বা, কি সে পরাণীরহে) প্রকৃতি দ্বিভাব- 
কুটিল, কপপটাচাবী প্রাণীমাত্র সবে ? 


কেমনে বা ভাবি তাহা ? হ্ৃদয়ব্ল্পভ 
আমার যিনি লে। দই, কপটত। তারে 
না পরশে কোন কালে--তবু কি কারণ 
সমরে নাশিতে প্রাণী না হন বিমুখ ? 


দিব না দিব না নাথে সমর-প্রাঙণে 
প্রবেশিতে পুনরায় 5 রাখিব বাধিয়া। 


বৃজসংহাক কাব্য £ দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৫ 


হৃদয় উপরে এই ভুজলতা-পাশে-_ 
নিদারুণ হতে তারে দিব না চলো আর 1৮ 


হেন কালে কুদ্রপীভ বুত্রের তনয় 
সজ্জিত সমর-সাজে* স্ুধীর-গমন, 
অধোমুখে ধীরে ধীরে উদ্চানে প্রবেশি, 
অগ্রসর ত্রমে দেই কল্পতরু-মূলে । 


সবুর হৈতে দেখি পতি, উঠিয্পা শিহরি, 
ছুটিলা উতলা হয়ে ইন্দুবাল। বামা ; 
পড়িল! বক্ষেতে ভার বাহু জড়াইয়॥ 
তকুলতা। তকুদেহ ঘেরে যথা সুখে । 


কহিলা_-কোকিলাধবনি কণ্ছে কুহরিল, 

€ হায়» যবে ভগ্ম-স্থরে ডাকে পিকবধূ) 
কহিলা “হে নাথ, কেন দেখি হেন সাজ 1 
রণসাক্ষে কেন পুনঃ সাজালে স্ুৃতন্ছ £ 


এখন€ও) সমর-ক্লেশ দূর নহে তব; 
এখন() নিশিতে, নাথ, নিদ্রা নাহি যাও; 
কত স্বপন সার! নৈশি শুনাও শ্রীণেশ-_ 
আবার এ বেশ কেন দহিতে আমায় £ 


ছলিতৈ আমাক বুঝি সাধ ছিল মনে-__ 
ইন্কুবাল। ভাবে ভয় সমরের বেশে, 

তাই ভয্ম দেখাইতে, আইলে শ্রাণেশ ? 
খোল, প্রভূ, রণসাজ- না পারি সহিতে ! 


কি নিষ্ঠুর, হায়» তুমি 1 _ললনা-হ্দদয় 
মথিতে আইলে, প্রিয়, ছলনা করিয়া! 
ত্যজ রণসাজ শ্রীভ্র ; দেখা(ই)৩ না আর 
বিভীবিকা, তরুণীর হৃদয় তাপিতে 1” 


১৪৬ 


হেমচন্দ্র-গ্রস্থাবলন 


“প্রেয়সি, নিষ্ঠুর আমি» সত্যই কহিল? ; 
পালিতে বীরের ধন্ম, দিলাম বেদন! 
তোমার হৃদয়ে, প্রিযে” লভিতে বিদায় 
এসেছি, বিদায় দেহ যাই রণস্থলে |” 


“যাবে নাথ”- বলি, ধীরে চারু চক্দ্রাননী 
তুলিল। বদন-ইন্দ্ু পতিমুখ-তলে ঠ__- 
প্রদোষ-কমল যথা মুদিতে মুদিতে, 
নেহারে শিশিরে ভিজি অস্তগত ভানু ! 


“যাবে নাথ ?- যাবে কি হে ছি'ড়িয়া এ লতা ? 
বেধেছি তোমায় যাহে এত সাধ করি ! 
ছিড়ে কি হে তরুবর, ঘেরে যদি তায় 
তরুলতা, ধীরে ধীরে আশ্রয় লভিয়। ? 


ছিড়িলে, তবুও» নাথ, লতিক। ছাড়ে না 
গতি তার কোথা আর বিনা সে পাদপ ? 
কোথা, নাথ, বলো! বলো তরঙ্গের গতি 
বিনা সে সাগরগর্ভ ? হে সখে, নিঝরি 


খেলিতে না বাসে ভাল শৈলঅঙ্ত বিনা ; 
শত ফেরে ঘেরি তারে করয়ে ভ্রমণ 

ঝর ঝর নাদে সদা__-তেমতি হে আমি 
থাকিব তোমার এই হৃদয়ে জড়ায়ে !” 


শুনি, েহভরে বীর ধরিলা তরুণী, 

চাকু চক্দ্রানন চুন্দি, ফেলি অশ্রুধারা $-- 
শুকাইল ইন্দুবালা ! নিদাঘে যেমন 
শুকায় কুস্থমলত। ভানুর পরশে । 


কহিল সরল বালা-_নয়নের জলে 
ভিজিল বীরের বন্দ” হৈম সারসন-_ 


বই 


বত্রসংহার কাব্য ঃ দ্বিতীয় খণ্ড রর 


“যাবে বদি, নাশো। আগে এই লতাকুল 
পালিনু যে সবে ট্োহে যত্বে এত দিন ; 


এই পুস্প-তরুরাজি, কিসলয়ে ঢাকা__ 
হের দেখ কত পুষ্প ছলি ডালে ভান্দে 
অধোমুখে ভাবে যেন হঃখিনীর কথা 
স্বহস্তে অজ্দিনু যায় কতই আদরে ! 


নাশো। আগে এই সব বিহঙ্গমরাজি 
রঞ্জিত বিবিধ বণে-__নযনরঞ্জন ! 

প্রতি দিন পাঁলিল। যে সবে ছঞ্ধ-দানে ; 
ক্ষুধার্ত দেখিলে যায় হইতে কাতর ! 


নাশো। এই সখীগণে* আজীবন যারা 

স্থখের সঙ্গিনী মম- আজীবন কাল 
সম্প্রীতে পালিলা, সদা-_-সেবিলা, প্রাণেশঃ 
প্রাণ, মন, দেহ সেহ-রসে মিশাইয়া । 


নাশে। পরে এ দাসীরে, জীবন নাশিতে 
নাহি ত তোমার মায়া, বীর তুমি, নাথ-_ 
পাতিয়! দিলাম বক্ষ+ হানে। এ হাদয়ে 

সে রক্ত-পিপাস্থ অসি-_-রণে যাও বীর !” 


বলি মুচ্ছাগত ইন্দুবাল ইন্দুমুখী £ 
সঘীর। যতনে পুনঃ করায় চেতন 
রুদ্রলীড় নেহে চুম্ি অধর» ললাট, 
শিবিরে চলিলা ভ্রুত চঞ্চল গতিতে । 


নীরবে, চাহিয়া পথ, থাকি কত ক্ষণ 
কহিল দানবকম্তা চারু ইন্দুবালী-_ 
“হায়, সখি, সংগ্রামের মাদকতা। হেন ! 
শিখিব সংগ্রাম আমি ফিরিলে প্রাণেশ 1% 


৬৭৮ 


হেমচজ্দ্র-গ্রস্থাবলী 


হায়, ইন্দুবালা, তুমি কি জানিবে বলো। 
জীবের হৃদয়ার্ণবে কি অদ্ভুত খেলা ? 
মুক্তিমতী সরলত। তুমি জীবকুলে ! 
দানবকুলের চারু কোমল নলিনী ! 


আকুল সরল বাল ব্যথিত চঞ্চল, 
থাকিতে নারিল। স্থির লিগ্ধ শিলাতলে, 
লিপ্ধ কুস্থমের দাম অস্তরে নিক্ষেপি, 
তরু-ছায়া! ত্যজি গৃহে করিল প্রবেশ । 


পতিগত-প্রাণা সতী ভাবিল? তখন 
করিবে শিবের পুজা পতির মঙ্গল 
কামনা কবিয়া চিতে ; লভি শুভ বর 
নিবারিবে চিত্তবেগ শাস্ভির সলিলে । 


আজ্ঞা দিলা সখীগণে পুজা-আয়োজন 
করিতে বিধানমত, পবিজ্র আগারে ; 
পরিল। স্ুপট্ট বাস, স্ানে শুচি-তনু, 
প্রবেশিলা পুজাগারে সাধবী শুদ্ধমতি ; 


স্ুবিন্ব, চন্দন, পুষ্পমাল্য, স্ুবসন 
অপি শিবমুক্তি'পরে স্থির ভক্তি সহ 
ধ্যানে শিবমুত্তি ভাবি, জপি শিবনাম, 
বর মাগিবার আগে উঠিলা সুন্দরী _ 


উঠিল। সবিন্ব জল ঢালিতে মস্তকে ; 
ধরিলা মঙ্গলঘট ভক্তির উল্লাসে ৮-- 
হায় ব্লেঃ বিমুখ যারে বিধাতা যখন 
কোন সে কামনা সিদ্ধ নাহি হযস তার! 


সহস। কাপিল হস্ত দানববালার, 
কাঞ্চন মঙ্গলঘট পড়িল খসিয়। 


বুজসংহার কাব্য £ দ্বিতীয় খণ্ড ১৩২৯১ 


মহাদেব-মূতিপরে- খণ্ড খণ্ড হযে, 
বিল্বপত্র, জল, পুষ্প ছুটিল চৌদিকে ! 


অধীর হইলা হেরি ইন্দ্ুবাল সতী 3 
দর দর হনজমনে ঝরিল সলিল 
শিহরিল শীর্ণ তনু » “তে শম্ভু” বলিয়া 
ভ্তলে পড়িল বামা স্বামিমুখ স্মরি । 


সখীগণে মেলি সবে করি কোলাকুলি 
পুজাগৃহ-বাহিরে লইল ইন্দ্রুবালা ; 

রতি আসি নানা মত বুঝাইলা ভাক্স ; 
সান্তন। করিয়া কিছু, করিলা স্থির । 


চেতন পাইয়! ঘন ফেলি দীর্ঘশ্বাস, 

কহে দেত্যরাজ-বধু দাক্ুণ আক্ষেপে- 

“হে শ্ক্কর উমাপতি, দাসীর কপালে 

এই কি আছিল শেষে £ রতি লেো১ আমার 


পত্তি-আরাাধন। ভার এত কি মহেশে ? 

কি দোষে দোবী লো দাসী প্রমথেশ-কাছে £ 
পাব না কি, ব্রর্তি, আর হ্দদয়েশে মম 
জানি না জে পাদপদ্দ বিন1 ভ্রিভুবনে 1৮ 





কহিলা মদনপত্ী “হে দানব-বধূ, 
ভাবিতে কি আছে হেন-_-ঞএ অশুভ কথা৷ 
বদনে এনো না, সতিঃ ইতথে অকুশল-_ 
্্রিমজন-অকুশল অশুভ চিত্তায় । 


নাহি কি ভাবিতৈ অন্য- হৃদয়-বেদনা 
জড়াতে নাহি কি আর উপাক্স» সরলে £ 
সমহঃথী পরাণীর যাতনা সকলি 

ভূলিলে কি চাকরুমতি ?-_-ভুলিলে শ্শচীরে ? 


১৮৮৫ 


হেমচন্দ্র-গ্রন্ছাবলী 


অমরায় ফিরে যবে আহছে)লা তব ব্রিকস 
নৈমিৰ অরণ্য হৈতে শচীরে বান্ধিয়া, 
হে ইন্দুবদন।, তুমি কাদিল। কতই-_ 
শচী-ছহঃখে কত হছংখ করিল তখন |! 


সে পুলোম-কণ্ঠ? এবে নিভৃত মন্দিরে 
নিরানন্দ দিবানিশি ! ভুলি হঃখ তার, 
বুথা ভয়ে হেন ভাবে ভাবিছ আপনি £__ 
আপন হৃদয়-ব্যথা এতই কি, সতি ?” 


রতিবাক্যে ইন্দ্ুবাল। সলজ্জবদনা, 

স্মর্ি মনে মনে পতি, স্মরি শচীকথা 
অধোমুখে ভাবিতে লাগিল অশ্রুমুখী ;__ 
হিমবিন্দু-সিক্ত যেন শশাঙ্ক মলিন ! 


অক্টাদশ সআর্গ 


কুলু কুলু ধবনি 1 চলে মন্দাকিনী ; 
দেবকুলব্্রিয়, পবিত্র তটিনী ; 
লতায়ে লুটিছে স্থুর-মনোহর 


মন্দার ছকুলে__ছকৃল সুন্দর 
স্থর্ভি বিমল ফুল-শোভায় । 


যে ফুলের দলে স্ুরবালাগণে 

হেলাইত তনু বিহ্বন্িত মনে 

ন।? হেলিত ফুল স্ুর-তম্থু ধরি, 

খেলিত যখন অমর অমরী 
সিতপুম্পরেণু মাখিয়া গায় ॥ 


বুজ্সংহার কাব্য দ্বিতীয় খণ্ড ১৮১ 


যখন অমর ছিল অমরের, 

সুক্পধামে দম্ভ ছিল না দৈত্যের ; 

সুরবাল-কণ্ছে সঙ্গীত ঝরিত, 

যে গীত শুনিক। কিল্সরী মোহিত £ 
কন্দর্প অন্ঙ্গ যে গীত শুনে ! 


যখন পৌলোমী আখথগুল-বামে 
বজিত আনন্দে চিরানন্দধামে 
দেব্খবষিগণ আনিন পুগুবীক 
অন্ত হদের-_বাক্যে অমামিক 
দিত শচী-করে গরিমা গুণে ॥ 


সেই মন্দাকিনীতীরে জ্িয়মনা, 

মন্দির-অলিন্দে, শচী স্থলোচনা 

কাছে স্হাসিনী চপল ব্ুন্দরী, 

রতি চারু বেশে, বদি শোভ। করি-_ 
ঘেরেছে মাধুধ্যে অমরা-লাণী 


প্রভাতের শশী চাকু ইন্দ্ুবালা 

শচীপদতলে, বসি কুতুহলা। 

হেরিছে শচীর বিমল বদন 

শুনিছে কৌতুকে-_বালিকা যেমন-_ 
ইজ্াণীর ম্বহ মধুর বাণী ॥ 


কহিছে ত্পৌলোমী কোথা ভ্রহ্মলোক, 
দেখিতে কিবপা, কিনপ আলোক 
প্রকাশে সেখানে ; কিজপ উজ্জ্বল 
কনক-নিন্সিত ব্রহ্মার কমল, 

সতত চঞ্চল কারণ-কজলে ! 


১৮২ 


হেমচজ্-গ্রন্থাবলশ 


কিবা অদভূত সে রেণু-সমুদ্র ; 

বীচিমাল! তায় কি বিপুল, ক্ষুত্র ; 

কত অপর্দপ স্যজনের লীল?। 

প্রকাশ তাহাতে ; কিবনূপ চঞ্চল! 
পরমাণুমক়ী মহী সে জলে ॥ 


কোথা বিষ্ণলোক বৈকু*-ভুবন ; 
ভকতবশতসল কিবা জনাদ্দন ; 
কিব। সে লক্ষ্মীর অক্ষয় ভাগ্ার, 
কতই অনস্ত দান কমলার ; 
কিবা শ্রীপতির পালন প্রথা ; 


দেখিতে কিরূপ শ্রীবৎসলাঞ্ছন ; 
কি শোভা কৌন্তভে_ কেশব ভূষণ 
কমলা-লাবণ্যে কি চারু মাধুরী, 
ক্ষারোদ মধুর যে মাধুষ্যে পুরি ; 

কিবা স্থুধাময় রমার কথা ॥ 


কৈলাস ভুবন কিরূপ ভৈরব ২ 

ভৈরব কিবধপ জটাধারী ভব ; 

কিরূপে ত্রিশুলী করেন প্রলয়-__ 

ভ্রিলোক ব্রহ্মাণ্ড যবে রেণুময়-_ 
প্রলয়-বিষাণ কিবা সে ঘোর ! 


কিবা! দয়াময়ী শঙ্করগৃহিণলী £ 

ভবে শুভঙ্করী, হুর্গতিহারিণী ; 

জীবহ্ঃখে উমা কতই কাতর, 

কি দেব, দানব, যক্ষ, বক্ষ, নর, 
ভক্তজন-তেহে সদাই ভোর ॥ 


বৃত্রসংহার কাব্য দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৮৩ 


আগে দে কিনরূপে বাসবে তুষিতে 
বিধি, হরি» হর অমর-পুরীতে 
আলদিতেন স্থখে__আনিতেন উমা» 
ব্লাগ-মাতা বাণী, রম পদ্মালয়া 
ইক্দ্রত্ব-উৎসব যে দিন ব্বরে। 


ছুচাইতে ইন্দুবালা-মনোব্যথা 
শুনাইলা শচী তে অপুর্ব কথা, 
হরষে ত্রর্দিব মাতিত যখন, 
ধল্পি পঞ্চ তাল নিজে পর্শানন 
গায়িতেন যোগী গভীর স্বরে 


গণপতি জ্ঞানী সে লীত শুনিয্সা, 
ছাড়ি যোগ ধ্যান, ভাবেতে ডুবিয়! 
মিশাতেন ত্বর সে ত্র সহিত £ 
কমলা উতলা, বিধি রোমাঞ্চিত 
আনন্দে অধীন্না ভবেশজায়া । 


শুনি গুড় তন্ত্র হরিগাঁন ভুলি, 

ছাড়ি তুম্ব-যন্ত্র উদ্ধে বাহু তুলি, 

নাচিত নারদ হরষে বিহ্বল, 

পঞ্চ তালে ঘন ঘাতি করতল, 
আনন্দ-সজিলে ভিজাযে কাকা ॥ 


শুনাইলা শচী দনুজবালায়-_ 

ভ্রিদিবে আসিয়া থাকিত কোথায় 

মন্ুষ্য-জীবনে সফল-সাধন 

সাধু, পুণ্যশীঙ্গ প্রাণী যত জন-__ 
আআ-স্গখ-ভোগ কিবা সেথাক্স । 


১৮৪ 


হেমচন্দ্র-গ্রন্থাবলী 


কহিলা ইন্দ্রাণী “শুন রে সরলে, 
এই ব্বর্গধামে আছে কত স্থলে, 
স্গপবিত্র খষি-আত্মা মোহকর 
কত নিরুপম মাধুরী সুন্দর, 
দিতিস্থতগণ না জানে যায় ॥* 


শুনি ইন্দ্ুমুখী ইন্দুবাল। বলে 

“হে অমর-রাঁণিঃ আমি সে সকলে, 

শুনাইলে যাহা! মধুমাখ। স্বরে, 

পাব কি দেখিতে ?-_-শুনিয়া অস্তরে 
কত কুতৃহল উথলে, হায় !” 


কাতর-হৃদয় কহে ইকজ্দ্রপ্িয়াঃ 
চারু ইন্কুবালা-চিবুক ধরিয়া, 
মহল নিশ্বাসে নাসিকা কম্পিত, 
স্বছল মধুর অধর স্ফুরিত, 
বাম্পবিন্দু ধীরে নয়নে ধায় »৮-- 


“কহিল এ খেদ শচীর অস্তরে-_ 
অনুগত জনে, মনে আশা করে, 
না পাইল ফল তাহার নিকটে ! 
বল, ইন্দুবাল।, বল অকপটে 
কি দিয়া এখন তুষি তোমায় |” 


কহিল? সরলা স্থুশীল। দানবী, 
(যেন নিরমল সরলতা-ছবি ) 
“ইক্দপ্প্রিয়েঃ মম চিদ্তে অভিলাষ-_ 
চিরদিন তব কাছে করি বাস, 

বচনে তোমার স্ুখেতে ভাসি ! 


৪ 


বৃজ্রসংহার কাব্য ২ দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৫ 


চল, দেবি, চল আমার আলয়ে, 

আমি নিত্য তোমা গন্ধ পুষ্প লয়ে 

করিব শুআ্াষা ; হৃদয়ের স্থুখে 

হেরিব সতত, শুনিব ও সুখে 
বীণা-বিনোদন বচন-রাশি । 


কেন, ইন্দ্রত্প্রিয়ে, এ কারা-মন্দিরে 
ছুঃখে কর লাস ? আমি মহিষীরে 
করি অনুনয়, রাখিব তোমারে 
আপন আলয়ে--অশেষ প্রকারে 
করিব যতন তোমার লাগি ॥ 


স্বামী গেল। রণে কাতর হৃদয়, 
তোম কাছে পেলে তবু জিপ্ধ হয় 
এ দগ্ধ অস্তর-_ চল, স্থুরেশ্বরি, 
আমার আলয়ে * হে সুর-স্ুন্দরি, 
নিকটে তোমার ইহাই মাগি 1” 


শুনি ইক্দরজায়া বাকেতহত মুহুল, 
“হায় রে, সরলে, তুই দৈত্যকুল 
করিলি উজ্জ্বল” কহিলা বিস্ময়ে, 
নেহারি সঘনে, ব্যথিত হৃদয়ে, 
তরুণীর আর্র নয়নদ্য় । 


হেন কালে রাতি চকিতঃ চঞ্চল, 
€হরিনী ফেমন কিরাতের দল 
হেরিলে নিকটে ) বলে, “ইন্দ্রপ্রিয়া 
হের দেখ অই-_চেড়বদল নিয়! 
এক্দ্রিলা আসিছে বাঘিনী-প্রায় ; 


১৮৬ 


হেমচন্দ্র-গ্রন্থাবলী 


“ইন্তুবালা, হায়, লুক। কোন(ও) স্থানে, 
এখনি দানবী বধিবে পরাণে 
না জানি ললাটে আমার(ই) কি ঘটে-_ 
মহেন্দ্ররমণি, এ ঘোর সঙ্কটে 

কি করি, সত্বর কহ উপায় ?” 


ইন্দুবাল। ভয়ে, রতির বচনে, 
চাহি শচীমুখ কহে, “কি কারণে 
লুকাইব আমি ? কেন, সুরেশ্বরি, 
বধিবে আমায় দেত্যেশ-সুন্দরী ? 
কোন্‌ দোষে আমি দোষী গে। তায় £” 


উত্তর করিল? সুরেশ-রমণী, 
( তানপুরাতারে যেন তারধবনি ) 
মীনকেতৃ-জায়া কি হেতু এ ভয়, 
ইক্দ্রপ্পিয়া শচী অমরী কি নয় ? 
নারিবে রক্ষিতে আশ্রিতে তার ? 


যাঁও, লে! চপলে, যেখানে অনল 
রণজয়ী স্থর-_কহিও সকল, 
কৈও তারে মম আশীষ-বচন, 
সত্বরে এথায় করিয়া গমন, 
করুন দন্ুজ-বাল। উদ্ধার । 


থাকে। অইখানে থাকে৷ ইন্দ্ুবালা, 

কি ভয় তোমার ? কপটীর ছল 

শিখে না কখন(ও), মেখো। না হৃদয়ে 

পাপ-পঙ্ক হেন, কোন(ও) প্রাণী-ভয়ে 7 
কপট আচারে অনস্ত জ্বালা । 
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যাও কামবধূ, প্রাণে যদি ভয়, 
লুকাইয়া থাকে। ৮ __-শচী রতি নয়, 
দানবী-বক্কারে নহে সে অস্থির, 
আছে সে সাহস এখন(৩) শচীর, 
পারিবে রক্ষিতে এ চাকু বালা ।” 


লুকাইল রতি । হেরে ইন্দ্রজান্া, 
হেরে ইন্দুবালা, (যেন প্রাণী-ছায়া ), 
আসিছে সাজিয়া চেডীর। করাল, 
কিরণে জ্বলিছে প্রহরণ-জাল, 

ভান্ু মাখি যেন তরঙ্গ-থর ; 


চলেছে কালিকা ঘন-নিতশ্থিনী 
মৃছ মন্দ গতি--যেন কাদশ্থিনী 
বিজুলি পরিয়া করিছে নর্তন-_ 
জ্বলিছে কবচ ভীম দরশন, 
হাতে প্রভাবিত শাণিত শর । 


চলেছে ত্রিজট। বিশাল-লোচনা, 
সিন্দুরের ফোটা ভালে বিভীষপ 
ভীম ভল্ল হাতে-_মদমত্ত করী 
ধায় যেন রঙ্গে শুণ্ড উচ্চে ধরি-_ 
ছুলিছে ভ্িবেণী চলেছে বাম1। 


প্রচণ্ডা-কপালী চলে খড্গা তুলি, 
পৃষ্ঠদেশে কেশ পড়িয়াছে খুলি ; 
চামুণ্ডা-করেতে অসি খরশান, 
ধামলী-পৃষ্ঠেতে নিষঙ্গেতে বাণ» 

চলে মহাদভ্তডে শতেক বাম । 


৯৮৮৮৮ 


হেমচক্ত্র-গ্রন্থাবলশ 


চেড়ীদল-সঙ্গে চলেছে রে রঙ্গে 
এক্দ্রিল। সুন্দরী, লাবণ্য-তরঙে 
স্থবত্স উজলি ; ঝরে যেন অঙ্গে 
বিহ্যত-লহরী-__নয়ন অপাঙ্গে 

খেলে কালকুট-গরলশিখা। 


নিকটে আসিয়া, চিত্ত চমকিত, 
নেহারে এক্ড্রিলা হইয়? স্তম্ভিত, 
অমরার রাণী ইক্দ্রাণী-বদন ; 
চারু দীপ্তিময় অতুল কিরণ 
স্চিত্রে যেমন স্বপনে লিখা ! 


কোথা রে এন্দ্রিলে, তোর বেশভৃষা ? 
অভ্ধিত তন্থ জিনি চারু ভষা 
ভাতিছে আপনি £ প্রকাশিয়া বিভা 
তন্ু-শোভাকর, মনের প্রতিভ। 

উছলি হৃদয় জ্বলিছে মুখে । 


তায় রে মলিন শশাঙ্ক যেমন 
হেরি দিনমণি, দাঁনবী তখন 
মলিন তেমতি শচীর উদয়ে, 
ঈর্বা-বিষ-দাহ জ্বলিল হৃদয়ে, 
শচীরে নেহারি অধীর ছখে। 


ক্ষণে ধৈর্য পেয়ে, চাহি ইন্দুবালা 
ঢালি নেত্র কোণে অনলের জ্বালা 
কহিল।_“দানবকুল-কলক্ষিনি, 
বধূবেশে তুই কালতুজঙ্গিনী, 

বসিলি রিপুর চরণতলে ? 
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অবমার কিক্করী,--ভাবর পদতলে 
স্থছশন নিলি তুই ? অস্থর-মগ্ুলে 
অশ্রাব্য কর্পিলি এজ্ছিলার নাম, 
পুরাইলিল, হায়» শচশ-মনক্ষাম £ 

কি কব হৃদয়ে গন্লল জ্বলে ! 


এখনি মুছাযে এ কলক্ক-মস্ি, 

ভিজাতাম তোর ০শোণিতে এ অসি, 

ক্কি বলিব, হায়» পুজ-অন্ুরোধ 

না দিল লইতে জেই পরি শোধ- 
চেড়ীহস্তে তোর বধিব শ্রাণ |” 


পরে ব্যঙ্গ ঘরে বলিল1--*ইজ্ত্র(ণি, 

জানিতাঁম তুমি অমরার বনানী; 

বালিকা ছলিলতে শিখিলা সে কবে £ 

এক্দজাাল-শ্িক্ষা স্বর্গে আছে তবে £- 
হায়, এ ত্রিদিব অপুব্ৰ স্থান 1!” 


বলি, ক্রোধে ভীম1 তুলিল? চরণ 


শচী-বক্ষঃস্থল করি নিব তি 

বন্ধন ছিভিয়। 1 ছুটিল কু  কু্ত 

যেন ফণ। ফণা তুলি 6 দোলে রি - 
সুন্দরী | মনী-ক্রোধ 1 কিকটু!_ 


চেভশদলে আত্ভ1! করিলা নিদয়া 
বান্ষি আনি দিতে কুদ্রসীড়জায়া, 





ছুটিল কিক্করী কর্ালবদনা, 
ভীমাজ্ঞ। পালিতে সতত পটু । 


৯৪১ ৩ 


হেমচন্দ্র-গ্রস্থাবলী 


হেন কালে রণবেশে বৈশ্বানর, 
চপলার সনে, আসিয়। সত্বর 
বন্দিলা শচীরে £ জয়স্ত কুমার, 
করতলে অসি ধরি খরধার, 
নমিলা আসিয়া জননীপদে । 


পুজে কোলে করি শচী স্ুলোচন।, 
বহরে তুষিল, পীযুষ-তুলন। 
বচনে মধুর ; চাহি ইন্দুবালা 
অনলে কহিলা--“সত্বরে এ বালা 
লয়ে কোন€ও) স্থানে রাখ বিপদে ; 


বধিতে উহারে দাঁনব-মহিলা 

দেখ ফ্াড়া ইয়া” বলি স্থুধাইলা। 

চাহি পুজমুখ, কুশল স্বাদ ; 

কোলে পেয়ে পুনঃ অসীম আহলাদ 
যতনে নয়নে হৃদয়ে ধরে । 


ইন্দ্রজায়া-বাক্যে হ'য়ে অগ্রসর 
ইন্দুবালা-পার্শে উগ্র বেশ্বানর 
চলিল। তখনি ঃ সতৃষ্ণ নয়নে 
হেরে দৈত্যবধূ শচীর বদনে, 
কপোল বাহিয়া সলিল ঝরে। 


দেখি ইন্দুবালা-বদন-মুকুল-_ 
হায় রে, যেমন নিদাঘের ফুল 
নব তরুশিরে কিরণ-তাপিত-_ 
পুরন্দরজায়া শচী ব্যাকুলিত, 
হৃদয়ের বেগ ধরিতে নারে £ 
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ভাবিতে লাগিল বুঝি আকিঞ্চন, 
“কিবধপে একাকী করিবে গমন 
চার ইন্ুবালণ £ এ চাকু লতাকস 
স্েহনীর দানে কে পাজ্িবে, হাক ? 
কে জুড়াবে তণ্ত হৃদয় ভার £” 


অম্ি নিরপমা আুরেশ-রম পি» 

নিখিল-ব্রক্মাশু-মানসের মণি, 

তব চিত্তে বিনা হেন মধুবতা। 

কার চিত্ে শোভে এ শ্েহ, মমতা! 
বিপক্ষ-বধূরে কে করে আর ? 


জয়ম্ত শচীরে করি অন্ন 

বুঝাইল। কত-_ত্যঞজ্ি সে আলয় 

জড়াতে সম্ভপ্ত হ্দয়ের তাপ, 

কহিলা “হা মাতগ, এ দাসের পাপ 
ঘুচাও আদেশ করিয়া! দাসে, 


নারি আক্ষিতে নৈমিষে তোমায়, 
সে মনোবেদনা, জননি গো, যায় 
এ কারা-বন্ধন ম্ুচালে তোমা ; 
আত্ভা কর মাত, দন্জবামার 
দর্প চুণ করি বাধিক্সা পাশে 1” 


দম্জরাজেজ্ত-বনিতা এজ্ছিল।, 

যথা বিস্কার্িত ধনুকের ছিলা, 

ভিলা? এত ক্ষণ 2 সহসা তখন 

সাপটি ধরিয়া তুলিলা ভীষণ 
চাসুণ্ডার দীন্ত খর কপাণি, 


১৯২ 


হেমচক্দ্র-গ্রস্থাবলী 


মনঃশিলাতলে শচীতন্ুভাতি 
প্রভান্বিত যেথা, চরণে আঘাতি 
সঘনে তাহায়, দাড়াইল বাঁম। ৮-- 
নিশুস্ত-সমরে যেন দস্তভে শ্যামা 
দাড়ায় নিনাদি বিকট স্বান। 


হেরি ক্রোধে বহি জ্বলিতে লাগিলা» 
জয়ন্ত টংকারে কোদণ্ডের ছিলা ; 
লজ্জিত আবার ভাবে ছই জনে 
বামাঅঙ্গে শর হানিবে কেমনে, 
কিরূপে দমন করে ভীমায় ! 


আসি হেন কালে ফাড়ায় সম্মুখে 
বীরভদ্র বীর, ব্যোম শব্দ মুখে, 
হাতে মহাশুল, শিরে বহ্ছি জ্বলে, 
শিবাজ্ঞা শুনায়ে জয়স্ত, অনলে, 
সত্বরে দোহারে কক্েে বিদায় । 


সঙ্গে করি পরে ইন্দ্র-রমণীরে 
চলে শিবদূত ; চলে ধীরে ধীরে 
শচী সুলোচনা, জননীর স্েছে, 
জড়ায় বাহু ইন্দ্রবালা-দেহে, 
কনক ভুধর স্থমের যেথা ; 


হাসিল ত্রিদিব--শচী-পদতলে 
ত্রিদিব-কুনস্ুম দলে দলে দলে 
লুটিতে লাগিল ফুটিয়! ফুটিয়া, 
যেন মনে সাধ সে পদ ধরিয়া 
চিরদিন তরে রাখিবে সেথা । 


১৩৭ 
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বীরভন্র বীর কহে ঘোর বাণী 

চাহি এক্দ্রিলারে “শুন রে দৈত্যানি, 

রবে ইক্দ্রপ্রিয়া স্বমেরশিখরে 

যত দিন বৃত্র সমরে না মরে-_- 
অস্থর-নিধন নিকট অতি 1” 


মহোরগ যথা মহা মন্ত্রে বশ, 
শুনি শিবদূত-নিখোোষ কর্কশ 
তেমতি এন্দিলা রহিলা স্তম্ভিত, 
কে যেন চরণযুগলে জড়িত, 
করিয়া শৃঙ্খল নিবারে গতি । 


উনবিংশ সর্গ 


গভীর ধরণীগর্ভে, গাঁড় তমোময় 
নিজ্জন হুম স্থান বিশাল বিস্তৃত, 
বিশ্বকন্মা-শিল্পশাল ; ভীম শব্দ তায় 
উঠিছে নিয়ত কত বিদারি শ্রবণ ; 
প্রকাণ্ড মুদগর-ধবনি কোটি কোটি যেন 
পড়িছে আঘাতি শৃন্মা $ নিনাদি বিকট 
সহত্র বাস্ুকি-গজ্জ ভয়ঙ্কর যথা, 
দগ্ধ-ধাতুক্রোত বেগে ছুটিছে সলিলে । 
ধূম-বাম্প-পরিপুর্ণ গভীর সে দেশ, 
সপ্তদীপ-শিল্পশীল। একত্রিত যেন 
হইল গহ্বরে আসি ; গাঢ়তর ধুম, 
ভল্মকাশি, বাম্পরাশি, দগ্ধ-বায়ুস্তর 
উঠিছে নিশ্বাস রোধি তীব্র ভ্রাণ সহ। 

প্রবেশিল। পুরন্দর সে কেন্দ্র-গহ্বরে 
লইয়। দধীচি-আস্ি । উচ্চ স্তস্তপরে 
দেখিল। জ্বলিছে উদ্দে, জিনি সুধ্য-আভাঃ 


১৯৪ 


হেমচক্দ্র-গ্রস্থাবলী 


তডিৎপিণ্ডের শিখা দীপের আকারে 
উজলি ভূমধ্য-দেশ । দেখিল! আলোকে 
ভীমবলী আখগুল ধাতুস্তরমালা, 
পাংশুল, পাঁটল, শুভ্র, কৃষ্ণ রক্ত, লীত, 
বক্রগতি সর্পাকৃতি চৌদিকে ভেদিছে 
মহাদেহ ;£ নান বর্ণে রঞ্জিত তেমতি 
যথ ঘনস্ভতর-দল নানা আভাময় 
পশ্চিম গগন-প্রাস্তে ভানুরশ্মি ধরি । 
কোনখানে ধূমবর্ণ লৌহ-ধাতুরাশি 
পশিছে প্রথিবীগর্ডে-শত শত যেন 
মহাকায় অজগর পুচ্ছে পুচ্ছ বাঁধি 
ছুটিছে মহীজঠরে ; কোনখানে শোভে 
শুভ খড়ীকের স্তর তডিত-অ লোকে 
আভাময় ঃ রক্তবণ তাজ্রের তবক পাপা 
কোনখানে- রুধিবাক্ত তরঙ্গ আকৃতি £ 
রজত স্থবর্ণরাজি অন্য ধাতু সহ 
নিরখিলা আখগুল সে মহীজঠরে 
শোভাকর, শোভাকর যথা অন্ধকারে 
বিজ্ুলি উজ্জ্বল আভা কাদম্ষিনীকোলে । 
জআ্বলিছে ভূমি-অঙ্গার-স্তর কত দিকে, 
কোথাও বা শিখাময়, কোথা গুমি গুমি, 
ছড়ায়ে বিকট জ্যোতি ; যথা ধুমধ্বজ 
গৃহদাহে, কভু দীপ্ত কভু গুপ্ত বেশ । 
পীতবর্ণ হরিতাল-স্তপ কোন স্থানে 
ধরে শিখ! নীলবর্ণ- দীপ্তি খরতর 
কোথাও পারদরাশি হ্রদের আকারে, 
কোথা আত তরঙ্গিত ছুটিছে ধরায় । 
অগ্রসরি কিছু দূরে দেখিল! বাসব 
অগ্নিপ্রজ্বালন-যন্ত্র- যেন বা আগ্নেরষ 
শৈলশ্রেণী, সারি সারি বদন প্রসারি 
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উগারে অনলরাশি ধাতুরাশি সহ । 
মিশেছে দে সব যন্ত্রে বাযু-প্রবাহক 
বিশাল লৌহের নল শত দিক্‌ হস্তে__ 
জরাধু সহিত যথা গন্তডিনীজঠরে 

গর্ভস্থ শিশুর নাড়ী মিলিত কৌশলে । 
নলরাজি অন্ত মুখে প্রকাণ্ড ভীষণ 
উঠিছে পড়িছে জীণতা, ধাতুবিনিষ্মিত, 
ভয্পস্কর শব্দ করি, _ছুটিছে পবন 

কত ধীরগতি, কভু ঘোরতর বেগে । 
যন্ত্রমগুলীর মাঝে বিপুল শরীর, 
প্রসারিত বক্ষদেশ, বাহু লৌহবৎ, 
দেবশিলী স্বুরাইছে চক্র তলৌহময্স 

ঘণ্ম ততঃ ললাটণ্ঘঘম্ঘ্ মুছি বাম করে । 
ঘুরিতেছে একেবারে শিল্পশাল যুড়ি, 
সংযোজিত পরস্পরে অদ্ভুত কৌশলে, 
লক্ষ লক্ষ লৌহযন্ত্র সে চক্রের সহ; 
শৃন্সীঘাতি পড়ে কোটি ভীষণ মু্দগর, 
ছুটিছে শৃশ্মীর প্রঙ্টে শত শত ্োতে 
গলিত কাঞ্চন, লৌহ* তাজ আদি ধাতু 
সুহুর্ত ভিতরে তায় শলাকা বৃহ 

স্কল্ম সম্মত তার, ধাতু-পঞ্ঞ নানা, 
গঠিত আপনা হ'তে » গঠিত নিমেষে 
কত মুণ্তি_ স্ুবলনি গঠন সুন্দর । 

শ্বেত কৃষ্ত শিলাখণ্ডে কত স্থানে সেথ। 
বিচিত্র সুন্দর মুস্তি, চারু অবয়ব, 
ঘাহির হইছে নিত্য ; কত স্তম্তরাজি 
স্কটিক-লাঞ্রন আভ।__ শোভে চারি দিকে ! 
কখন বা বিশ্বকৃৎ লৌহচক্র ছাড়ি 
সশব্বলা ধরিয়া হস্তে প্রচণ্ড আঘাতে 
ভেদিছে ভূধর-অঙ্গ* তখনি সে ঘাতে 


১৯১৩০ 


হেসচন্দ্র-গ্রন্থাবলী 


শত ধ্বনি প্রতিধবনি ছাড়িতে ছাড়িতে 
বিদীর্ণ গিত্রির অঙ্গে তরঙ্গ ছুটিছে 
শিলশালে, বারিকুণ্ড পুর্ণ করি নীরে । 
কখন বা স্ুরশিলী খুলিছেন ধীন্েে 
ধরাঁঅঙ্গে আগ্নেয় পর্ববত-আচ্ছাদন, 
শিল্পশাল-বহিন্ধূম-বাস্প নিবারিতে»__ 
গজ্জিয়া গভীর মন্দ্রে তখনি ভূধর 
উগারিছে অগ্নিরাশি, পাংশু, ধাতুক্রেদ, 
কাপিতে কাপিতে ঘন + শুন্য ভয়ঙ্কর 
পরিপুর্ণ ধুমাশ্রিত বহিনর শিখায় ! 
শিলাছুণ ধাতুত্রাব ভস্ম বরিষণে 
ভক্মীভূত কত দেশ অবনীপুষ্টেতে-__ 
শত শত নগন্নী নিমগ্ন রেণুস্তরে ! 
গঠে শিল্পী কত সেতু, কত অট্টালিকা, 
প্রাচীর-দেউল-হ্র্গ-প্রকরণ কত, 
স্ুতৈজস, অস্ত্র» বন্ম, দেখিতে অদ্ভুত । 
নিরখি চলিলা ইক্দ্র £ সত্ব আসিয়। 
দাড়াইলা শিল্পী-পাশে । বিশ্বকম্ম। হেরি 
দেবেন্দ্র বাসবে সেথা ক্ষাস্ত দিল শ্রমে; 
সুছি ঘম্ম,» আনিস কাছে, হইয়া প্রণত 
কহে স্র্শিল্পিরাজ “কি ভাগ্য আমার-_ 
আমার এ ধুত্রশালে, দেবেন্দ্র আপনি ! 
সফল আয়াস মম এত দিনে, দেব 1” 
এতেক কহিয়া শচীনাথ-আগে-আগে 
দেখায়ে চলিলা পথ £ খুলিলা অপুর্বব 
অন্যের অদৃশ্য দ্বার রত-গিরিদেহে 2 
প্রবেশিলা ইন্দ্র সহ স্মরম্য আলে ৮ 
রজত-নিম্মিত গৃহ, কারুকাধ্য চাকু 
প্রাচির-পটল-অঙ্গে দিব্য বাতায়নে ; 
খচিত কাঞ্চন, মণিঃ হীরক, প্রবাল, 
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চারি ধারে স্তম্তরাজি ; চারু শোভাময় 

চারু মৃত্তি চারি দিকে সুন্দর বলনি-_ 

কমনীয় বামাতন্ুু পুরুষ সুঠাম 

নিরুপম হেম, মণি, রজত নিস্মিত 

চলিতেছে, বসিতেছে, নর্তন বাদনে 

রত সদ1$ সচেতন যেন বা সকলি ! 

কত রঙ্গে কত দিকে বাজিছে বাজন। 

ললিত মধুর স্বরে ! কত অদভূত 

রহস্য বিস্ময়কর সে হন্ম্য-ভিতরে ; 

কে বণিতে পারে, হায়, দেবশিল্পী-খেল। ! 
মগ্ডিত হীরকখণ্ড স্ুবর্-আসনে 

বসাইল! আখগুডলে-_পার্খে দীড়াইল। 

শিল্পিগুরু ; সুধাইলা কি হেতু দেবেক্দ্ 

সে গহবরে ? কি মহৎ কাধ্য হেন তার 

স্বরেক্্র আপনি যাহ আসেন সাধিতে,_ 

উদ্দেশে স্মরিলে আজ্ঞ। স্থসিদ্ধ ধাহার ? 

“হে বিশাই, দেবশিল্ি, শিল্পসিকুলেশ্বর 

স্থবনিপুণ !” কহিলা স্থরেশ ব্বর্গপতি, 

“কোথা স্বর্গ ? কোথা বসি স্মরিব তোমায় ? 

বৃত্রাস্থর পাপমতি এখনও ধ্বংসিছে 

স্ুুরপুরী ! উদ্ধারিতে তায়, শিবাদেশে 

এ ধরণীগর্ভে গতি মম ; না মরিবে 

দন্ুজ-ঈশ্বর অন্য শরে, বজ-বাণ 

হে কৌশলি, করহ নিন্দীণ ত্বরা করি ৮ 

এই অস্থি*__মহষি দধীচি দিল। যাহ! 

দেবের মঙ্গলে তনু ত্যজি আপনার, 

লহ, বিশ্বকৃৎ, অস্ত্র গঠ অচিরাৎ ; 

কহিল! পিনাকী ইথে যে অক্ত্র গঠিবে 

সংহারত্রিশূল তুল্য তেজঃ সে আয়ুধে ; 

প্রলয়-বিষাণ-শবে হুস্কারিবে সদ; 


২১৯৮৮ 


হেমচন্দ্র-গ্রস্থাবলশ 


ভ্রিদিবে না রবে আর দ্ানব-উৎপাত, 
বজ নামে সেই অস্ত্র হবে অভিহিত 1 
শুনি হঃখে দেবশিলীী কহিলা “সুরেশ, 
ভ্রিদিব-উদ্ধার নহে আজও ; হের দেখ 
সাজাইতে সে স্বর্ণময়ী অমবায় 

করিয়! কতই যত্ব কতই গঠিন্থু 

সুভূষণ ! এখনও দন্ুজ দগ্ধ করে 

সে নগবী ? এত শ্রম বিকল আমার ! 
পালিব আদেশ তব সুরকুলপতি, 

ক্ষমা কব ক্ষণ কাল 1” বলিয়া প্রাচীরে 
বসাইল। অতি ক্ষুদ্র বজতকুঞ্চিকা, 
অমনি স্ুতেমঘট পুর্ণ হিমজলে, 

স্বর্ণ খালে স্ুর্বস অমরখাছ্য আহ। ! 

কে পারে বিতে--কোথা। আআ স্ধাকফল 
ক্ষিতিতলে ! বাখিলা বাসব-সনিধানে ; 
কহিল? বিশাই-_-“তব অভ্যর্থনা, দেব, 
কি আতিথ্য সম্ভবে আমায় ? দীন আমি 
ভোগবতী-বাবি-__এই স্বাছ স্ুশীতল 1” 
সম্প্রীত আতিথ্যে ্বরীশ্বর শচীনাথ 
কহিলেন “হে শিলিশেখর বিশ্বকুণ্ 
সংকল্প কবেছি আমি না ছু'ইব কিছু 
পেয় ভোজ্য ভ্রিজগতে, ত্রিদিব উদ্ধীব 
না ভইলে»_নহিলে এখনি সুখে আমি 
পুরাতাম অভিলাষ তব »+ পুর্ণ গীতি 
আতিথ্্যে তোমার 1” শুনি আখগুলব্রত 
অস্থি লয়ে কম্মশালে ফিরিল। সত্বব 
শিল্সিব(জ £ পুবন্দর ফিবিলা পশ্চাতে । 
দিল ঘুরাইয। চক্র +_ হ্বান্‌ বান ভাকি 
পড়িতে লাগিল জতা, প্রবেশিল বাষু 
অগ্নিপ্রজ্বালন-যন্ত্রে, খরতর তেজে 


ব্ুজসংহার কাব্য 2 দ্বিতীয় খণ্ড ১৯১১১ 


যন্ত্রগর্ভ শিখাময় সুহুর্ত ভিতরে 

অষ্ট জ্বালযস্ত্রে অষ্ট কটাহ বৃহৎ 

বসাইহলা স্রশিল্পী ভীম ভুজবলে ; 

দিলা অষ্ট ধাতু ভায়-_তৌহাদি কাঞ্চন 3 
ঈাড়াইল। শুন্মী-পাশে সাপটি মুদগর । 
ছুটিল ধাতুর ্রোত কটাহ হইতে 

অষ্ট ধারে একবারে- দৃশ্য ভয়ঙ্কর ; 

ঘন ঘন মুদগরের প্রচণ্ড আতাত 
পড়িতে লাগিল তায় বধিরি শ্রবণ । 
এইনব্পে ধাতুজআ্রাৰ একত্রে মিশায়ে, 
করি ভীম পিগুাকৃতি, শিল্সিকুলরাজ, 
নিক্ষাশ্শিল মহাধাতু অদ্ভুত প্রকৃতি, 
গলিত না হয় যাহা অত্যুষঞ্ণ অনলে ; 

সে ধাতু, দধীচি-অস্ষি ১ এক পাত্রে রাখি 
উত্তাপিল। বিশ্বকম্মী হরজ্ত উত্তাপ 

ধরি তভিভ্তাপযন্ত্র »৮_ছহই কেন্দ্র ছাড়ি 
ছুটিল বিছ্যৎক্রোত বিপুল তরঙ্গে, 
মহাতেজে তেজোময় করি সে গহ্বর ; 
কাপিতে লাগিল ধর? ঘন ভূকম্পনে, 
মাটিতে ছুটিল ঢেউ, উল্ত ভধর 

ডুবিয়স1 হইল হদ ধরনী-অঙ্গেতে»ত_ 

সে ঘোর উত্তাপে ধাতু গলিল নিমেষে । 
অষ্টধাতুপিগ্ সহ সে পিগ মিশায়ে 
মভাশিল্লী আরস্ভিলা বজের গঠন, 
প্রকাশি কৌশলে যত নিপুণভা। তার । 
সুবিশাল দণ্ডাকৃতি গঠিল। প্রথমে, 
পরে মধ্যগত স্থল কোণে বাকাইয়া 
পিটিযা গঠিল ফলা অপুর্ব মৃরতি-__ 
হই মুখ ছ্বিবিধ আকৃতি, বিভীষণ । 
পশাইল। অন্ত্র-অঙ্গে ভীম যন্ত্র যোগে 


২০৬ 


হেমচহ্ছ্র-গ্রস্থাবলশ 


প্রদীপ্ত প্রচণ্ড তেজঃ, বিহ্যৎ-অনল 
জ্বলিতে লাগিল পুণ্ঠ, ফল ভুজদ্বয়ে । 
গঠিলা হরিচন্দনত্বকে করত্রাণ, 
নহে দগ্ধ যে পাদপ তড়িত-উত্তাপে ; 
অন্ত্রকোষ গঠিল1 তাহাতে মনোহর । 
বিবিধ বিচিত্র চিত্র দিব্য শোভাকর 
যন্ত্রযোগে দেবশিলী সহধ অস্তরে, 
আকিলা অস্ত্রের দেহে ১ মুত্তি নানাবিধ 
€ চন্দ্র, স্ধ্য, ভারা, গ্রহ, সাগর, মের ) 
অনলরেখাকস দীপ্ত- জ্বলিতে লাগিলা ! 
আকিল অমরোৎসব এক ফলাদেহে, 
পারিজাত মাল্য পরি অমর-অঙ্গনা। 
রত ন্বত্য গীত বাছ্যে ;ঃ দেবতামগুলী 
দেখিছে সহধচিত্ দাড়ায়ে অস্তরে । 
আকিলা অন্য ফলকে কৃতাস্তনগরী ; 
ভীষণ নরককুণ্ড পার্খে যমদূত 
দণ্ড হাতে দাঁড়াইয়া ভীম আদাতিছে 
নারকী প্রাণীর মুণ্ডে »ঃ আকিলা কোথাও 
কুম্তীপাক ঘোর হূদ £ কোথাও ভীষণ 
উচ্্কাস নরককুণ্ডে প্রাণিকলরব ; 
বহিছে কুধিরহদে তরঙ্গ কোথাও £ 
কোথাও শীতোকষ্ কুণ্ডে কাপিছে প।তকী 

সপ্ত দিবা নিশাভাগ ব্যাপিত এব পে 
শিল্পশালে দেবশিলী-_-অই্টম দিবসে 
পুর্ণ-অবয়ব বজ স্ষ্টি সমাধিল। । 

অস্স গড়ি বিশ্বকম্মী সহাস্তয বদন 
কহিলা সুরেক্রে চাহি “নিক্ষেপের প্রথণ 
নিবেদি চরণে দেব, কর অবধান 3 
মধ্যভাগে এইব্ধপে দৃঢ় আকবিয়া, 
করব্রাণে ঢাকি কর, স্বুরায়ে ঘ্ুরায়ে 


৬ 


বৃত্রসংহার কাব্য ২ দ্বিতীয় খণ্ড ২০১ 


ছাড়িতে হইবে দ্রুত ; তখনি দভ্তভোজি 

€ বিপুদস্তবিনাশন ছ্িতীয় এ নাম) 

শত্রু নাশি ক্ষণ কালে ফিরিবে নিকটে 1৮ 
হেন কালে অকস্মাৎ তিন দিক্‌ হ'তে, 

দীপ্ত করি শিল্পশ।ল1, তিন মহাতেজঃ, 

লোহিত শ্যামল শ্বেত বরণ স্থুন্দর, 

জ্বলিতে জ্বলিতে অস্ত্র-অঙ্গে প্রবেশিলা। 

প্রণমিল। পুরন্দর তিন তেজ; হেরি 

স্মরি বিধি, বিধু৪ হরে » তখনি গভীর 

গরজিল ভীম নাদে দন্তোলি ভীষণ । 

দেবশিল্পী দগ্ধপ্রায় সে প্রখর তেজে 

ন। পারি ধরিতে অস্ত্র, এবে গুরুভার 

ছড়ি দেল অকস্মাৎ, ঘন ঘন ঘন 

কাঁপিল ধরণীকেন্দ্র প্রচণ্ড আঘাতে । 
মহানন্দে শচীনাথ নিরখি দন্তভোলি 

তুলিল। দক্ষিণ হস্তে, করিল উদ্যম 

পরখিতে অস্ত্রবরে 3 বিশ্বকনম্ম। ভয়ে 

করষোড়ে পুরন্দরে নিবারি কহিল 

“না নিক্ষেপ(ও) অস্ত্র, দেব, এ মম আলফে, 

এখনি উৎসন্ন হবে এ বিশাল পুরী, 

বন্ত পরিশ্রমে, প্রভু, করেছি সঞ্চয় 

এ সকল হবে ভস্ম বজের নিক্ষেপে |” 
নিরস্ত, বিশাই-বাক্যে, দেবকুলপতি 

শরীশ্বর, আশীর্বাদ করিলা তাহারে ॥ 

সানন্দ অস্তরে শীঘ্র ছাড়ি কেন্দ্র-গুহা। 

বজ লয়ে শুন্যপথে আরোহিল। পুনঃ । 


২০২ 


বিংশ সর্গ 


বাজিল হছুন্ুভি রণ-রণ-নাদে, 
অস্থর অমর উন্মত্ত সে হাদে ; 
ছাড়ে সিংহনাদ, ছাড়ে হক্ষ্কার, 
চলে দৈত্যসেনাদল অনিবার, 
তরঙ্গ যেমন তরঙ্গ কাছে। 


ঘনভ্ভতর যথা গগন-মগুলে 
বায়ুমুখে গঞ্জি, মহাবেগে চলে, 
চলে দৈত্যসেনা যোজন-বিষ্ভার ৮- 
ছুই পক্ষে ছই বাহিনী-প্রসার, 
মধ্যে অক্ষৌহিণী প্রধান বল। 


স্ুসঙ্জ সমর-সাজে বীরবর 

চলে কুদ্রপীড় মহাধন্ুর্ধর, 

চলে ভীম ধনুঃ সঘনে টক্কারি ; 

ছুই পক্ষ-নেতা ছুই অমরারি-_ 
কালভদ্র-বীর সুন্দনাস্ুর | 


চলেছে বাহিনী-অগ্রবস্তী-সেন, 

অস্ত্রমুখে ঘন অনলের ফেণা। 

হতেছে নির্গত, ঝলকে ঝলকে, 

বনি তাল তাল পলকে পলকে 
ছুটিছে নিক্ষিপ্ত নক্ষত্র প্রায় । 


হেরি দেবদল ভাডি ছুই দলে 

জয়স্ত-অনল-আদেশেতে চলে ; 

ঘন ধন্ুুর্ধোষ, ঘন সিংহনাদ, 

দেবতন্থ দীপ্ত কিরণের বাঁধ 
তিমির-তরঙ্গে যেন ভেটিতে । 
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অগ্নি অগ্রনিময় চাপ ধরি করে, 
দৈত্যসেনাপরে শরবৃ্টি করে য__ 
বহ্ছিবৃষ্টি ষেন দেখিতে ভীষণ 
জয্নস্ত-কাম্মাকে বাণ-বরিষণ 

যেন শিলাপাত দন্ুজ্ে ঘাতি । 


ক্রমে অগ্রসর হই মহাবল, 

মহাশকব্দে যেন ধায় জলদল, 

বরুণ ষখন আপনি সারথি, 

মহাসিন্ধু-বারি শত চক্রে মখি, 
শতচক্র রথ চালান বেগে । 


মিলিল ছু'দল”__ছুই মহাঁনদ 

মিলে যেন রঙ্গে ফুটিয়। উম্মদ, 

ফেন রাশি রাশি তরঙ্গে তরঙ্গে 

ছুটে কোলাহলি ছুই নদ-অঙ্গে 
ছু*নদ-বিস্তার সমূহ ফুড়ি । 


শিজিনী-নিখোষ ঘন ঘন ঘন ; 
অস্ত্রে অস্ত্রাঘাত শব্দ বিভীষণ ; 
নার গর্জন, তূরী-শঙ্খ-নাদ, 
রথচক্রধবনি, অশ্ব-হ্েষা-হ্রাদ £ 
বিপুল তুমুল সমর-ম্রোত । 


ধূলি ধূমজালে গগন আচ্ছন্সঃ 

রথচক্র অশ্ব-ক্ষুরেতে উৎসন্গ 

অমরা নগরী ১ ঘোর অন্ধকার 

দৃষ্টি নাহি চলে, দীপ্ত অস্্রধাত 
চমফে চমকে নয়ন ধাধে। 


হেমচক্দ্র-গ্রন্থাবলী 


ছোটে রুদ্রপীড়-রথ ভয়ঙ্কর,__ 
ভীম রুত্রমত্তি ভীম ধবজে যার, 
ছেটে জয়সন্তের অরুণ-স্যন্দন, 
ছেটে বছিরথ ঘোর দরশন 
স্ফুলিঙ্গ ছড়ায়ে যোজন-পথ । 


কালভদ্র কৃষ্ণ তুরঙ্গ-উপরে 

মহাঁখড়গা করে ফিরিছে সমরে ; 

স্ন্দন অস্তুর ভীষণ করাল, 

ঘোর গদ1 হাতে জিনি তরু শাল, 
ফিরিছে উন্মত্ত মাতঙ্গবৎ। 


পড়ে সৈম্যাগণ সংখ্যা অগণন, 

শশ্য-স্তন্ত-রাশি অভ্রাণে যেমন 

কৃষকের অস্ত্র-আঘাতে লুটিয়! 

পড়ে শস্তক্ষেত্রে ভূতল ছাইয়া 
খেলাইয়া ঢেউ ধরণী-অঙ্গে ; 


শালবনে কিম্বা যথা পত্রকুল, 

উড়িয়া পবনে উত্তাপে আকুল, 

লিদাঘ-আরন্তে পড়ে রাশি রাশি 

নীরস, পিঙ্গল বরণ প্রকাশি 
যোৌজন-বিস্তার অরণ্য ঢাকি। 


পড়ে দেবসেন। থরে থরে থরে-_ 
পু্পরাশি যেন রণস্থল 'পরে, 
কিম্বা বহিগর্ড বাজি শুন্যে উঠি 
শূন্যপথে যেন ভাঙ্গি পড়ে লুটি 
ছড়ায়ে সহস্র কিরণকণা। ! 
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ভীষণ সমর-হুতাশন জ্বলে 
অমরা-ভিতরে, স্থলে স্থলে স্থলে 
যোঝে দলে দলে দেবতা অস্ত ; 
বণতেজে ঘন কাপে সুরপ্ুুর 

ঘোর আড়ম্বর বীর-আরাব । 


আ্মেরু-শিখরে চলা চাহিয়া? 

দেখাইছে শচী অঙ্গুলি তুলিয়া! 

“হের লো চপলে, কিবা ভয়ঙ্কর 

রণ অইখানে-কি ঘোর ঘখর-_ 
একাদশ রুদ্র যোঝে ওখানে ; 


ভৈরব বিক্রমে যুঝিছে দানব, 
মহাখড়গ ধরি-_মুখে ভীম রব- 
হানিছে চৌদ্িকে, পড়িছে অমর 
কোন্‌ বীর, রতি, অই খড়গধর, 
ক্রোধিত বৃষভ ছুটিছে যেন ? 


সবকব অঙ্গে ঝরে রুধির-প্রবাহ, 

সরব অঙ্গে জলে শ্রহরণ-দাত, 

তবু যুঝে একা একাদশ সনে 

মত্ত হস্তী যেন ভাঙ্গে নলবনে-_ 
অমরবাহিনী দেখ. পলায় |” 


চাঁরু ইন্দুবাল। সরলা সুন্দরী 
স্ধিলা___“ইক্দ্রাণি, বলো? গে। কি করি, 
এ ঘোর আধার শর-ধূমময়্ 
শৃহ্যপথে দৃষ্টি কিরূপেতে হয়, 

কিবধপো দেখিতে পাও এ দূরে ? 


হেমচক্দ্র-গ্রন্থাবলী 


আমি ত কিছুই নারি নিরখিতে, 
শুধু মাঝে মাঝে চকিতে চকিতে 
হেরি অস্ত্রজ্বালা, শুনি কোলাহল 
বন্ছু দূরে যেন চলে সিন্ধুজল 
উথলি হিল্লোলে অনস্ত পথে !” 


শচী বুঝাইল। দানব-বালায় 
দেব-চক্ষু বিনা দেখিতে না পায় 
ধূমাচ্ছন্ন দেশে, কিবা তমসায় ; 
ব্রহ্মাণ্ড দেখিতে পায় দেবতা য়, 
দানব-মানব-নয়ন স্থুল। 


কহিছে শচীরে মদনের প্রিয় 
কালভদ্র-দৈত্য-বীধ্য বাখানিয়া, 
হেন কালে রৌদ্র অজ-রুদ্র-শর 
দ্বিখণ্ড করিয়া খড্গা খরতর 
বিন্ধে কক্ষদেশে আঘাতি তায় ॥ 


অস্থির ব্যথায় পড়িল অস্মুর,__ 
একাদশ রথচ ব্রুঃ অশ্বন্ষুর 
ক্ষুব্ধ করি স্বগ তখনি ছুটিল, 
খেদায়ে দন্চুজ-বাহিনী চলিল, 
কালভদ্রে বধি শাণিত শরে ।-- 


হেরি রুদ্রপীড় ভগ্ন নিজ দল 

চালাইল রথ-_মমর। চঞ্চল, 

মহা ঘোর শব্দে কোদণ্ডে টক্কার, 

বাণে বাঁণে বাণে সাজাইল হার 
ভূজঙ্গের শ্রেণী যেন আকাশে । 
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স্ন্দনে কহিযা পশ্চাতে থাকিতে 
চলিলা বিশিখ ছাড়িতে ছাভিতে, 
কুত্রগণে গিক্সা আগে আঙগুলিলা, 
মুন্ুম্বুক্দু গুণে বাণ বসা ইলা__ 

যেন লক্ষ শব একজে ছাড়ে । 


কাটিল। নিমেষে রথেন্ন ধবজ্দিনী, 
বরথচল্ত্রু, নেমী, অশ্খের বন্ধনী £ 
একাদশ ক্ুত্র নিমিষে নীরৎথ+__ 
ফিক্রিতে স্থন্দন নিবারিলা পার, 

পড়ে ক্ুদ্বগণ ঘোর বিপদে; 


মুখে বাণবৃষ্টি, বাণবৃষ্টি পিঠে 

শুন্য অন্ধকার নাহি চলে দিঠে, 

বহে শতধান্ে অমবর-শোণিত 

অপ্ুুব্ব স্থগন্ষি সৌরভ পুরিত, 
অস্তদ্রের দাহনে দহে শব্বীর । 


জয়ন্ত কহিল? “হের বৈশ্বানর, 

বুত্রস্থৃত-শশরে দেহ জগজর 

বুত্র একাাদশ- পশ্চাতে সুন্দন--_ 

না পারে দানবে করিতে দমন, 
অস্থিল শরীর অত্ভুর-তেজে 1৮ 


শুনি অগ্নি, বেগে চালা ইল? রথ, 
চক্রের ঘবধনণে অগ্রিম পঞ্থ, 
সর্বব অঙ্গে দীপ্ত স্কুলিঙ্র ছুটি, 
নলবনে যেন দাবাগ্নি পশিল, 

ততেমতি ক্রোধিত অনজল-বেশ । 


২১০ 


হেমচন্দ্র-গ্রন্থাবলী 


“সাধু রুদ্রপীড়-_-ধন্য মহাবল” 
ছাডিল হুঙ্কার দানবের দল; 
শরেতে অস্থির শুর বৈশ্বানর, 
ভগ্ন রথ পরে ক্রোধে থর থর, 
না পারি বরোধিতে অরাতি-বাণ । 


ছুটইল বথ অনলে বক্ষিতে 

জয়ক্ত-সাবথি পল না পড়িতে * 

ছুটাইল বথ কুবেব ছর্বার, 

ছুটাইল অশ্ব অশ্বিনীকুমার 
অনল-সহাাযষে বিজলি-বেগে । 


হতেন কালে বুত্রস্থত স্রনিপুণ, 
মহাধ্নুদ্ধর কর্পে ঢানি গুণ, 
হানে ভয়ঙ্কর সুশাণিত বাণ 
কুতাশন-কঞ্% করিয়া সন্ধান , 

বিন্ধিল সে শব ভেদিযা লক্ষ্য | 


জয়স্ত, কুবের, অশ্থিনীকুমার 
ঘের্িল বহরে কাছে আসি তাব , 
বিশ্পিখ-জ্লনে অস্থির অনল 
কহিল-_“বীরেশ, এজ্দরি মহাবল, 

দেও তব রথ জানাই দৈত্যে-- 


বহ্ছিব কি তেজ-।” শ্রবোধিলা সবে-_- 
“এস মহাঁভাগ, ক্ষণ আ্রাম্তি ল'ভে, 
এ যাতনা তব হ'লে কিছু দূর 
বণে এস পুনঃ 5 বুদ্রস্থতে ক্রুর 
যুঝিয়। আমরা রোধিব রণে ।৮ 
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বলি ইন্দ্রাক্মজ-রথে বৈশ্বানরে 

তুলিল! সকলে ; রাখিয়া অস্তরে 

সমরে ফিরিলা- জয়স্ত সুধীর 

কুবেরের রথে, ছুই মহাবীর 
অশ্বিনীকুমার অশ্বেতে চলে । 


দনুজনন্দন বহ্ছিরে বিষুখি 

মহাপর্পে ছাড়ে__অস্তরেতে স্থখী-_ 

তীব্র শরজাল দেব-সেনা 'পরে ; 

মুহুর্তে মুহুর্তে বিন্ধিছে সে শরে 
অমর-বাহিনী দহি যাতনে । 


জয়ন্ত, কুবের, অশ্বিনীকুমার, 

রুদ্রপীড়-রথ ঘেরিল আবার ; 

আবার বাজিল সমর তুমুল 

ভীম অস্সাঘাতে ক্ষুব্ধ সৈন্যকুল, 
শরে হুলস্ুল সমর-স্থল | 


বেগে লম্ষ দিয় কুবেব তখন 
গদ1 ঘ্বুরাইয়া করিল গমন, 
উড়াইয়। শরে শুক্ষ পত্রাকরে 
ঘর্ণবাধুগতি গদার প্রহাবে, 
পদভরে ঘন কাপে ত্রিদিব । 


সমর-কুশল অস্র-কুমার 
ছাড়ি ধন্ুর্ববাণ, ছাড়ি হুহ্বস্কার, 
ঈাড়াইলা রথে ভীম শেল ধরি, 
কুবেরের বক্ষ স্থল লক্ষ্য করি 
বেগে ছাড়ি দিলা বিপুল তেজে। 


২৯ 
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বিদ্ধিল ভীষণ শেল বক্ষঃস্থলে, 
দারুণ প্রহাবে শ্বাস নাহি চলে, 
পড়িল ধনেশ হ”য়ে হতচিত, 
জয়ন্ত-স্তন্দন ছুটিল ত্বরিত, 
ধনেশেরে এক্দরি তুলিল। রথে । 


শিঞ্জিনী টানিয়া আকধিলা বাণ 

দনুজ-নন্দনে করিয়া সন্ধান ;-- 

শচী নিবখিয়া আতঙ্কে উতলা, 

কহে ভীত স্ববে “হেব লো চপলা', 
যাও শীত্রগতিঃ নিবার স্রুতে , 


ন। প্রবেশে বণে কদ্রপীড সনে, 
মহাধন্ুদ্ধর দন্তজ-শন্দনে 
নারিবে সংগ্রামে করিতে বারণ, 
যাব হাতে হারে দেব ছতাশন, 
তাব সনে একা যুঝিতে ধায় । 


নিবার নিণার নিবাব চপলে, 

য।ও ভ্রুতগতি, যাও রণস্থলে, 

বাজবে হৃদয়ে শেল সম ব্যথা 

পড়ে যদি পুক্র, পডেছিলা যথা 
নৈমিষ-অরণ্যে দীনবাঘাতে |” 


চপল" চলিলা স্থচপল-গতি 

দেবদূত-বেশে যথা দেবরথী ; 

কহে ইন্দুবালা “হায়, ইক্দ্রপ্রিয়া, 

তব বাক্যে, সতি, কাদে মম হিয়া, 
কেন প্রাণনাথ হেন নিদয় 
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কহ চপলারে আনিতে এখানে-- 

ঘুচাতে এ ভয় তোমার পরাণে 

পুজে আনি কাছে ; পুরন্দরজায়া, 

বুঝিবারে পারি তব চিত্মায়া 
আমারই) হৃদয়-বেদনা-বেগে ! 


হায় নাথ, যেন ব্যথিলে আমায়, 

ব্যথা দেও কেন অন্টে পুনরায় 1” 

বলি অশ্ররজলে বক্ষঃ ভিজাইলা। , 

দেবদূত-বেশে এখানে ৮পলা 
বাসব-কুমারে সম্ভীষে কয়-_- 


“বরণে ক্ষাসম্ত হও স্থখেশনন্দন, 

সহিতে নারিবে ভীম প্রহবণ, 

বদ্রপীড়-হাতে--জননী-আদেশ, 

একাকী সমবে করো না প্রবেশ, 
বিধে! না তাহার হৃদয়ে শেল ; 


একাকী যে বীব নিবাব সমরে 

একাদশ ক্র, বক্ষ, বৈশ্বানরে, 

ভারে কি সংগ্রামে পারিবে জিনিতে ? 

লও অন্য স্কানে এ বথ ত্ববিতে, 
কুবেবে অনলে স্ুস্স্থ কর।” 


বলিয়। তখনি হৈল অদর্শন, 

শুনি দৃতমুখে জননী-বচন 

জয়ন্ত ছুঃখেতে ফিরাইল রথ 

ত্যজি ধন্ুব্বাণ, ধরি অন্ত পথ 
কুবেরে লইলা অনল-পাশে । 
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হেমচক্দ্র-গ্রস্থাবলী 


জয়ন্তে বিমুখ দেখি বৃত্রস্ুত 

ঘোর সিংহনাদে_ শিক্ষা অদভূত-- 

অযুত অযুত শব নিক্ষেপিলা 

দেব-চমু ঘাতি,_বথে তুলি নিলা» 
সপন সাবি, নিষঙ্গ, ধনু , 


মথিতে লাগিল স্থব-০েনাদল-_ 
বাডবাগ্সি যেন দহি রসাতল, 
জলজন্তকুল আকুল ক বিষা 
পমে সিন্বগর্ভে ছুটিয। ছুটিয়া 

হবু প্রচণ্ড ভীষণ দাপে-_- 


অদূরে দেখিলা অশ্বিনীকুমাব 
যুঝিছে অবাধে ধিক্রমে ছর্বার , 
দিব্য অশ্ব 'পবে দেব ছুই জন 
হানিছে কপাণ স্বতীক্ষ ভীবণ, 
লণ্ডভণ্ড কবি দন্ুজদল । 


৩খাঁন দেত্যেশ-স্তত মহাবলী 

গাদেশে সাবি স্ররাস্থবে দলি 

চাঁলাইল। রথ ঘর নিনাদে 

বেগে সেই দিকে» কদ্রপীড় সাধে 
ধরিল। কাম্মুক ঢক্কারি গুণ। 


চন্দেব পলকে লক্ষ্য কবি স্থির 

ছুই তীন্ষ শর নিক্ষেপিলা বীর, 

নিক্ষেপিল পুন" আব ছুই শর 

নিমেষ না ফেলি-_কাপি থব থর 
পড়ে দেব-অশ্ব আরোহী সহ, 
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ভীষণ হুঙ্কার ছাড়ে দৈত্যদল, 

ভঙ্গ দিল রণে অমরের বল, 

পশ্চ।(তে চলিল দানবের সেন। 

( বন্যা যেন চলে বুকে করি ফেনা ) 
দলুজনন্দন, স্ুন্দন বীর । 


ধায় রণমত্ত কেশরী যেমন 
ছাড়ি সিংহতুল্য ভীষণ গর্জন, 
দেখিতে দেখিতে অমরবাহিনা 
প্রাচীর-লাঠিবে তাড়িত তখনি, 

লত1 পত্র যথা ঝটিকা-মুখে । 


দেবব্যহ ভেদ কবি মর্তভগতি 

চলে দৈতা-সেনাঁ, চলে দৈত্য-বহী ; 

রণক্ষেত্র দূরে ছাড়িয়া চলিল, 

যথ। চলে বেগে তটিনী-সলিল 
তরঙ্গ-আঘাতে ভাঁডিলে কুল । 


শচী, স্রমেকর শিখর-উপবে, 
হেরে সেনাভঙ্গ কাতর অন্তণে ; 
রুদ্রপীড়-বীধ্য হেরি চমকিত 
চাহে দৈত্যবধ-বদনে ত্বরিত, 
বুঝিতে তাহাব হাদয়-ভাব । 


তেমতি বিমধ ভাবেতে সবলা। 
দেখিল! ভাবিছে--তেমতি উতলা ! 
কহিল] ইন্দ্রাণী “এ কি দেখি ভাব, 
চারু ইন্দুবাল" পতির প্রভাব 
দেখিয়া তবুও প্রসন্ন নহ | 


২১৬ 
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আমার তনয় হইজে এখনি 
ভাবিতাম ওরে জগতের মণি ; 
কী বীধ্য, সাহস, কি শিক্ষা কৌশল ! 
এক হারাইল ত্রিদশের দল, 
শক্র বটে, ধন্য বীব বাখানি ।৮ 


ইন্দ্রুবালা অশ্রু ফেলি দর দর 

কহে “স্ুবেশ্বরি, কাদিছে অন্তর, 

নাহি চাহি আমি প্রভাব, প্রতাপ, 

পরাণে না সহে এ ঘোর উত্তাপ, 
ইন্দ্রত্প্রিযাঃ হাঁ, অভয দেহ- 


ন। দেবে ঘটিতে কোন) অমঙ্গল 
প্রিয়ের আমাব»_হে শচি, সম্বল 
একমীত্র অই এই ছুঃখিনীর । 
আমাব(ই) অদৃষ্ট-দোষে হেন বীব, 


না জানি কপালে কি আছে শেষ ?” 


কহে ইন্দ্রজায। “ললাট-লিখন 

অবে হন্দবালা, কে করে খণ্ডন । 

চিন্তা নাহি কর, কি আশঙ্কা তব ? 

ইন্দ্র নাহি হেথা_সতি, তব ধব 
বাঁসব-অভাবে অমব-প্রা ।” 


হেথা কদ্রপীড গঞ্জিছে ভীষণ 

সমর-প্রাঙ্গণে, দেবর থিগণ 

দূর হ'তে তায কৈলা দরশন »__ 

কাত্তিকেয়, স্ধ্য, বরুণ, পবন, 
দেখিলা অগ্নির শতাঙ্গ-ধ্বজ । 


চর 
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বুঝিল। তখনি পুর্বঘ্বারে রণ 


হইল? কিন্ূপ ; জয়স্ত তখন 
অশ্বিনীকুমারে কুবেরে অনলে 
₹হতি লইয়। আইলা সে স্থলে, 
বিববিল। বণ-বারতা হত । 


স্থবুররথিগণ শুনি চিস্তাকুল-_ 
বৃত্র, নুত্রস্থত করিল। আকুল 
অমর-সেনানী ; কিরূপে উদ্ধার 
সে দোহার হাতে হইবে আবার, 
পিতা পুজ দৌোহে অজেয় রণে। 


কহিল ভাস্কর “শুন, দেবগণ্, 

বিন। ইন্দ্র যদি পমবে নিধন 

না হবে ইহার।,-কি হেতু হে তবে 

এ দারুণ ক্রেশ, এ ঘোর আহবে ? 
ইক লাগি সবে বিরত হও । 


নতুব। যগ্যপি রাখ মম কথা, 

করহ সমর ধরি অন্য প্রথা, 

ত্যজি ধন্ুর্কবাণ, বাহন, স্যন্দন, 

নিজ নিজ তেজে কবহ ধারণ 
প্রলয়েব মূত্তি যে রূপ যার। 


দ্বাদশ প্রচণ্ড দ্ূপে জ্বলি আমি, 
জ্বলুন কালা গ্নি-বেশে বহিম্বামী, 
প্রলয়-প্লাবন ছুটান বারীশ, 
পবন উড়ান ঝড়ে দশ দিশ, 
দেখি কি না দৈত্য নিধন হয় ।” 


৩১৮ 
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স্র্যাযবাক্যে বায়ু ছুটিতে উদ্যত, 
সিন্ধুপতি তারে করিল! বিরত * 
কহিল “কি কহ, অহে প্রভাকর, 
দন্ুজে নাশিতে তেজঃ বিশ্বহর 

প্রকাশি, ব্রন্মাণ্ড করিবে লয় ? 


নাশিবে নিখিল পরানীব প্রাণ 

নাশিতে ছু'জনে ? করিবে শ্মশান 

বিশ্ব চবাচব ?--কহ কি উচিত 

দেবেব এ কাজ ?”-_-“না জানি কি হিত, 
জান দেহ দগ্ধ” কহিলা ববি । 


হেন কালে শৃহ্যে ভৈবব নিঘোষ 
কোদগুটক্কারে_যুড়ি শত ক্রোশ 
ঘন সিংহনাদে পুরে শৃহ্য দূব, 
ঘন সিংহনাদে পুরে স্থবপুব, 

অমর দানব শুহ্যেতে চায়; 


দেখে- ইন্দ্রধন্ত গগন যুডিয়া 
মোডে মেঘশিবে ছলিয়া তুলিয়া, 
নামে ধীরে ধীরে দেব আখগুল, 
মস্তক বেড়িয়া কিবণমণ্ডল, 
চিরপবধিচিত স্রনীল তনু । 


পরশিল। ইন্দ্র অমরা আবার 
কত কল্প পরে, কবিতে সংহার 
বৃত্র মহান্থুর ৮ দিলা আলিঙ্গন 
সুররথিগণে পুলকিত মন 

দেব শচীপতি অমরনাথ । 
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হর্ষে সিংহনাদ দেব-সৈহ্যদলে, 

অমরনগরী স্তব্ধ কোলাহলে ; 

সহর্ধ-বদন চাহিয়। চপল! 

কহে শচী “সখি, গেল চিত্তমজা, 
জুড়াল হৃদয়, নয়ন মন |” 


বলি, অকস্মাৎ চাহি ইন্দুবালা 
মলিন বদনে, শচী শিহরিলা 
স-অ এর নয়ন ফিবায়ে তখন, 
চপলার সনে বিবিধ কথন 
কহিতে লাগিল। স্বরেশরামা । 


এক বংশ সর্গ 


কেলাসে নগেক্দবালা জানিলা যখন 
পুরন্দবজায়া শচী-বন্ষ£ লক্ষ্য করি 
এক্দ্রিল। তুলিল। পদ»__দলিলা চরণে 
পৌলোমীর প্রতিবিশ্ব চাক আভাময় 
কিরণে অঙ্কিত স্বর্গ-মনণশিলাতলে, 
বাম্পবিন্দ্ব নেত্র কোণে, জয়ারে স্কোধি 
কহিতে লাগিলা মহামায়া মহন্যরে %৮ 
“জয়! রে, কি হেতু বল্‌ জগতীমণ্ডলে 
পর-চিত্তে ীড়। দিতে প্রাণিবৃন্দ হেন 
তিলাদ্থ না ভাবে ছুখ, না চিন্তে মানসে 
কি দারুণ ব্যথা প্র।ণে তার, পর-দস্ভে 
পীড়িত যে জন ! হায়, সখি, মনস্তাপ 
কতই এখন ভুঞ্জে শচী-_মনব্ষিনী 
চেতন-বপিণী, চিন্তাময়ী ! শুন জয়া, 
হেন চিত্তজ্বাল। নিত্য ভুঙ্জে ষে পরাণী, 
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সেই বুঝে নররক্কে কেন নিরস্তর 
আদ্র-তন্ মহীতল য কি মহা পীড়ন 
ভ্রিজগতে দস্তঃ দ্বেষ, দর্প, ভূজজবলে ! 
এত দিনে ইক্দ্রজায়া বুঝিল রে জয়া, 
বিজিতের হদিদাহ কিবা বিষময় ! 
কি বিষম কালকুট-জ্বালা অধীনত । 
হে সঙ্িনি, তুমিও সে বুঝিলে এখন 
শুভ্কবী নাম ধরি কেন কালে কালে 
করাল কালিকান্পে আবিভূতি? উমা 1” 
কহিতে কহিতে চিত্তে ঈষৎ চঞ্চল, 
কতিলেন ক্রোধস্বরে মহাকাল-জাষা। 
জীবদভ্ত-সংহরিণী-_“এ দম্ভ তাহার 
থাকিত কি এতক্ষণ ”গ দানবী এক্দ্রিল? 
এই দণ্ডে জানিত সে ভীম-ভামিনীর 
বীধ্য কিব। !-__চগুবিলশসিনী চন্তীক্রোষ ! 
বে ভৈরবি, কি কব নদে উক্দ্রে অগৌরব 
আমি যদি বুত্রে বধি দণ্ডি সে বামারে |” 
৩ কহি, ভবানী ভাবিয়। ক্ষণকাল 
তাজিয়া কৈলাসপ্পুরী শুন্তে প্রবেশিলা ; 
বিশ্ব-মধ্য-কেন্দ-ম।বে যথ ব্রহ্গালোক 
উত্তবিলা' ব্রন্মময়ী ইরম্মদগতি । 
দেখিল1 ৫ মহাশ্ুন্তেঃ অন্ত ব্যাপি 
কিরণম্গুলাকাব বিপুল পরিধি, 
ব্রহ্ষাৰ প্ররীব শ্রাস্তরেখা- শোভা ময় 
অদ্ভুত আলোকে ' নীল অনস্তের কোলে 
নিরত্তৰ খেলে যেন ভান্তব হিল্লোল, 
বিবিধ স্বর্ণ নীলবর্ণে মিশাইয়া ! 
দেখিলণ ভৈর্বকাণস্তা, সে বিশ্ব-প্রদেশে, 
কর্ববর, দানব, কিন্বা সিদ্ধ, দেবযোনি, 
[ব্ামচর প্রাণী যেবা আইসে সেখানে, 
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ভ্রমে ভুলি শুন্-পথ, প্রণমি তখনি 

যায় দূরে, উচ্চেতে উচ্চারি ধাতানাঁম, 
ভক্তি-পুলকিত কলেবর ! চারি দিকে 
ঘেরি সে মহামণ্ডল--কিরণ-পুরিভ-- 
পার্খব নিক্ন উদ্ধ দেশে অপুব্ব মুরতি 
নবীন ব্রহ্মাগুরাজি সতত নির্গত ! 
দেখিলেন ক্গদন্ব! প্রফুল্ল অন্তবে 

সে ব্রন্ম।গুকুল-গতি অকুল শুশ্ঠেতে, 
কত দিকে কত বপে, কত শাভাময় ! 
ভেদি সে ভান্ুমণ্ডল, প্রবেশিল। সতী 
বিশ্বমোহকর ব্রক্ষলোক-মধ্যভাগে । 
দেখিলা সেখানে, সীমাশৃন্য মহ্াসিন্থ্‌- 
সদৃশ নিস্তার-_ আ্োত-পারাবার ঘোর ; 
তরঙ্গিত সদা,--ঘণ্যমান ভম্মিরাশি 
নিঃশব্দে সতত ভীম আবর্তে ঘুরিছে 
বিধাতার আসন ঘেরিয়া । নিরাকাব, 
নির্ভাণ, নিঙ্গ্যোতিঃ আভাহীন, তাপ শৃহ্, 
সে আোতঃ-উন্মির সিন্ধু ; উদ্ধদেশে তার 
বাম্পর।শি স্ুক্গ্পতম মণ্ডলে মগুলে-- 
যথা শুভ মেঘবাশি গগনে সঞ্চার ; 
ঘুরিছে অদ্ভুত বেগে-অচিস্ত্য মানসে, 
অচিস্তা কবি-কলপনে--সে বাম্পমগ্ুলী, 
আবর্ত ভিতরে কোটি আবর্ত যেন ব।! 
জনমি তাহায় যু আলোক -মণ্ডল 
ব্য/পিছে অনস্ত তনু কেন্দ্র আভাময়, 
আভাময় স্ঙ্মতর তরল কিরণ 

সে কেন্দ্রে চারি ধাবে * দূরতব যত, 
তত গাঢ়তর দৃঢ় পরমাণুব্রজ-_ 

বায়ু, বহিন্ বারি, ধাতু মুৎপিগুবূপে । 
ছুটিছে অনস্তপথে দে পিও-কলাপ 


সস 


হেমচক্দ্র-গ্রন্থাবল 


সূর্য্য, চন্দ্র, ধূমকেতৃ, নক্ষত্র আকারে 
নানা বণ, নান। কায়-_-অপুব্ব নিনাদে 
পুরিয়া অস্ববদেশ » কোথাও ফুটিছে 
মনোহবা মন্ুজ-ভুবন মোহময় ! 
বিরাজে সে উন্সিময় অকৃল অর্ণবে 
বিধির স্ঃজনাসন-_অচিস্ত্য নিগমে ! 
চাবি ধারে সে আসন ঘেবি নিবন্তব 
দ্টিছে তবঙ্গমাল” লুটিতে লু'টিতে 
উঠিছে আসনদতে আনন্দে খেলাষে ; 
হেন ব্রীভাবঙ্গে রত সে তবঙ্গবাজি 
খলিছে আসন-পার্শখে »ঃ বিপি-পদান্ুজ 
যখনি পবণে তায়, তখনি সহসা 
সে অপুলন ক্রোত"মাল? জীবনমর্ডিত, 
পুর্ণ নিরমল লপ ভীবায্সা সুন্দৰ 
পুর্ণব্র্ জ্যে।তিঃবেখা অঙ্গে পবকাশ ! 
পুলাকিত পন্ম্ষাশি হচেবেন হবষে 
সে জীন-আ৭ত্মা মণ্ডলী ; হেবেন হবষে 
5টিব ললাশ শ্রেছ জীপেব চেতন, 
“দব-নব-প্লাণিদেহে মেহ আখাধাব। 
বিলিঞি কাঁবএসিন্ধগঞ্ে হেনবপে 
গঠিছেন কত প্রানী সকৌতুক মনে । 
নবীন জীবনাস্বাদে মুঙ্ধ জীবকুল 
ভুর্জিছে অক্ততপরবর্ব কতই উল্লাস 1 
জে ম্ুভভ-স্খ 1! আহা, কে পাবে বণিজে, 
কে পাবে চিস্তিতেঃ হাষ £ আভাস তাহা 
€ দীপভাঁতি যথা? সুর্য্যকিবণ-আভাঙ ) 
ভাব মনে হে ভাবুক, শিশুব উল্লাস, 
যবে পয়হসিক্ত তুণ্ডে, অদ্দস্ফুট স্ববে, 
ধবি জননীব ক হাসে চিত্তসুখে, 
প্রকাশি লীধুষপুণ জেহ ফুল্লাননে । 
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এ হেন আনন্দরসে হইয়। বিহ্বল 
প্রথমে যখন, হেরে সে প্রাণিমগ্ডলী 
স্রোতগর্ড অর্ণবের উ্মিকুল-ক্রীড়া, 
হেরে শুন্তে বায়ু বাম্প, বিছ্যৎ আলোক- 
স্থজন-লীল। অদ্ভুত, তখনি সভয়ে 
শুক্ষ, শীর্ণ পুষ্পপ্রায় সুদ্রিত নয়ন, 
ধায় বিধাতার অঙ্কে ভয়ে লুকাইতে, 
ধায় ভয়ে শিশু যথা জননীর কোলে ! 
পশি বিধাতাব ক্রোডে যখনি আবার 
হেবে সে কক্ণাপুর্ণ নিম্মল 'আনন, 
তখনি নিয় পুন _-পাঁশরি সকশি, 
তখনি আপন? হৈতে চিত্তেব উচ্ফ্াস 
সঙ্গীত-উচ্ছাসে বহে অপুর্ব ধ্বনিতে ! 
অপুবব ধ্বনিতে উচ্চে পরব্রহ্মনাম 
ডাকিতে ভাকিতে উঠে যে যাব ভুবনে, 
জগৎ-সীমন্ত-রত্ু জীবরূপ ধরি ! 
আনন্দে আনন্দময়ী কারণ-সিন্ধৃতে 
হেরিল1 কতই হেন স্চজনেব লীলা 
পুঞ্জ পুর্জ জড়, জীব, ব্রন্মাণ্ড আকাশ, 
স্ধ্য, তারা, শশধর, স্বপ প্সাতল, 
মুহর্ে মুহুত্ধে স্থগ্টি--অপুব্ব দেখিতে । 
দেখিতে দেখিতে শ্থখে শঙ্কবমোহিনী 
চলিলেন ধীরগতি-দাড়াইল। অসি 
বিপুল কারণ-সিন্ধতটে মহামায়1। 
সহসা উদ্দিল ছটা__অতুল শোঁভায় 
উজলি মহা অর্ণব । হেরি সে কিরণ, 
সবিস্ময়ে পদ্মযোনি উন্মীলি নয়ন 
চাহিলা, যে দিকে টার শোভার উদয় 
সম্্রমে আইল কাছে শঙ্কবী হেরিয়া। 
সম্ভাষি সুমিষ্ট স্ববে স্থুরজ্যেষ্ঠ বিধি 


২২ 


হেমচত্র-গ্রস্থাবসী 
জিজ্ঞতানিলা “কি বারতা হে ত্র্যস্বকজায়া, 
কি কারণ গতি এথা 1 কোথা বিশ্বনাথ ? 
কি হেতু বিধিরে আজি হেন অন্রকুল £” 
“হে বিরিঞ্চিঃ তুমি ভিন্ন,” কহিলা অস্থিকা, 
“দেবকুলকন্তা1-মান কে রাখিবে আর ? 
ভয়ে নারি কহিতে মহেশে এ সন্বাদ ; 
শুনি পাছে করেন প্রলয় বামদের । 
হষ্ট বৃত্রাস্থরজায়া দানবী দাম্ভিক 
তুলিলা হানিতে পদ শচী-বক্ষস্থলে, 
হে কমলযোনি, ব্যথিল1 শচীর হ্বদি ; 
কে আর হে তবে পরচিত্তে লীড়। দিতে 
হইবে শঙ্কিত, ইন্দ্রজায়া পৌলোমীর 
এ দশা যগ্াপি ? দর্প চূর্ণ কব দেব, 
দন্ুজবামার অচিরাৎ্» কর বিধি, 
হে বিধাত বুত্র-বধ যাতে ; বধি তারে 
দানবীব দৌরাত্ম্য ঘুচাও ন্ব্গধামে, 
সুচাও, হে পদ্মাসন, উমা-মনস্তাঁপ 1৮ 
বিরিঞি, উমার বাক্যে চিস্তি কতক্ষণ, 
নগেন্দ্রনন্দিনী-সঙ্গে বৈকুঠভুবনে 
গেল ষথ। বমাপতি £ মাধব সংহতি 
ফিরিলা সত্বরে পুনঃ ভূবন কৈলাসে । 
বসিয়া ভবানীপতি, ভাবে নিমগন, 
কোটি ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিমুত্তি চারিধারে, 
হেরিছেন কুতৃহলী যোগীন্দ্র মহেশ 
ংসের অপুর্বগতি 1-_বিশ্বচরাচরে 
কত নূপে কত জীব, কত জড়তন্ু, 
মুহুর্তে হইছে লীন ! নিগুঢ রহস্য-_ 
নিসর্গবন্ধনস্ত্র-ছেদন-প্রণালী ! 
বোধাতীত, চিস্তাতীত, অতীত কল্পন।__ 
জড় জীব-খ্বংসগতি ! কাল-লংঘটন ! 


ন্‌ ৪১ 


১ 
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কিবা সুস্প্রতর ক্ষুত্র সুত্রেতে জড়িত 
জীবের জীবন, ভোগ, সম্পদ, প্রতাপ । 
কি স্ক্স মিলন বিশ্ব-চবাঁচর মাঝে 
অচেতনে সচেতনে-ভুলোকে হ্যলোকে ! 
প্রাণিকুলে, জড়-জীবে, আত্মা শরীবে ! 
কিবা মনোহব ক্ষুদ্র শুঙ্খলমালাঁষ 
জড়িত ব্রহ্মাগুবপুঃ !_ কেশাগ্র সদৃশ 
গত্রেব রেখায় বন্ধ আত্মা, মন, দেহ । 
শিথিল হইলে ক্ষণে নিখিল বিকল 
দেখিছেন মহাযষোলী প্রগাট কৌওঞকে 
সে লয় প্রলয়-রঙ্গ ভুবনে ভুপনে | 
দেখিছেন যোগিবব কালে প্রভাবে 
জীবব্রজ কত মত্তে, শগ্রি-শোভাকর 
জীবঞছি পবিহৃসি, হতেছে বিলীন 
গভীর কালেব গভে ! কত জ্বানদীপ 
কোটি কোটি ব্রক্মাগুমাঝাবে ক্ষণে ক্ষণে 
নিবিছে-বিছে ঘোর অভজঙন-তিমিবে | 
সুষমা কতহ কপ, কতই জগতে 
হতেছে কলঙ্কময-_ মচিত* কোথাও 
অসীম লাবণারাশি চক্ষেব নিমিষে 
চতুদ্দশ লোক মাঝে আত্ম ম্বুবিমল 
নিব্বাণ নক্ষত্র প্রায় জ্যোতি” হারাভয়া 
পডিতেছে কঙখ দিকে কত শত, হাষ, 
পাপপক্ষপরিপুণ অঞ্ধতম কুপে- 
পুড়িত্ডে সম্তাপ-তাঁপে ! দেখিছেন দেও 
সে সবাখ অধোগতি ব্যথিত অস্তরে ; 
যথ। নরচিশু হেবি সুধ্যের মণ্ডল 
রাজুর গভীর গ্রাসে যবে প্রভাকব। 
কোন(৩) বা অননী এই প্রাণিপুজময, 
উদ্ভিদ লতায় স্থুশোভিতা, ক্ষণপরে 


২২২ 


হেমচজ্-গ্রন্থাঁবলশ 


হইছে পাষাণপিগ্ মশ্ডিত হিমানী-_ 
প্রাণিশ্ৃহ্য তুষারেব মক্ষ ভয়ঙ্কর ! 
কোথাও আবার কো ন€ও) বিপুল জগৎ 
বিদীর্ণ হইয়। চর _রেণুব আকারে 
মিশিতেছে শুহ্যদেশে ! কত জনপদ 
উন্নতিসোপান ছাড়ি ডুবিছে কালেতে 
অচিহ? হইযা ভবে চিরদিন তবে ! 
দেখেন কোথাও কোন ব্রল্মাণ্ডের মাঝে, 
ভীষণ ্রলয়-বঙ- জীব, জড় যত, 
উদ্ভিদ, ভূপর* বাবিঃ ভমণ্ডল, বাষু, 
কালানলে দক্ষীতৃত শহোতে লুকাষ 
অণুব্পে ব্যোমগর্ভে_ শুহ্ময় করি 
সে ধন্বামণগ্ডল-্ধাম 5 কোথাও আবাব 
দেখিছেন ভূতনাথ যুগবিপয্যষ _- 
ছুজ্জয় প্রাবনে মগ্র বিশাল ধরণী, 
পশু, পক্ষী, নবকুল, অদৃশ্য সকলি, 
ভ্রমিছে বিমানমার্গে ঃ ডাকিছে পবন 
ভীষণ প্রলষশক্ফে মিশি সে প্লাবনে ৷ 
সে ঘোব প্লাবনে বিশ্ব-ভুবন চকিত । 
এইবপ লষপ্রথা ভুবনে ভুবনে 
কি দেব-মানব-বাস, কিব। লসিছ'ধামে, 
দেখিছেন ষোলীন্দ্র নিমগ্ন গাঢ ভাবে; 
ম্বহুতর কখন) ঈষত হাস্য সুখে । 
হেশ কালে মুবহখ, স্বয্তঃ ভবানী, 
দাড়াতলা বে)ণামকেশ শক্করে সম্ভাষি £ 
সদানন্দ মহানন্দে কৈল। আলিঙ্গন 
কেশব, হিরণ্যগর্ডে-_উমাবে চাহিয়। 
ভুষিলেন আশুতোষ মধুব ভাসিতে । 
মাধব তখন- সদা প্িযন্বদ দেব- 
গম্তীব্ন বচনে শুন।ইল?। বিশ্বনাথে 
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সকল বারতা -_শুনাইলা শচীছঃখ, 
শুনাইল। শিবে অন্বিকার মনস্তাপ । 
শুনিতে শুনিতে জটা। ধৃঙ্জটি-মস্তকে 
*কাপিতে লাগিল ধীরে__ললাট-ফলকে 
শশধর খরতর আভা প্রকাশিল । 
মহাকাল-ক্রোধমুত্তি উদয় দেখিয়। 
সাস্বনিল। হৃষীকেশ সহর শঙ্করে । 
বির বচনে মুক্যজয়ী মহেশ্বর 
কহিলেন “হে মাধব, উমার বাসনা 
পুর্ণ কর এই দণ্ডে হে কমলযোনি, 
কর যাহে বৃত্রাস্থুর নাহি জীয়ে আর, 
জানি আমি আমার(ই) বরেতে স্পদ্ধা তার, 
কিপ্ত কহ শুনি, কেশব কৈটভহ।রি, 
শ্বয়ন্ত নিধাতা, কেব সে নহ তোমরা! 
ভক্তির অধীন সদা_যথা ভক্তধীন 
আস্তমাতি আশুতোষ ? ভাস্তি দি তায়, 
এই দণ্ডে সেই আাস্ভি ঘুচাতে বাসন 
দন্তুজের অনৃষ্ট খণ্ডিয়।5; তের ইন্দ্র 
সসজ্জ সমরক্ষেত্রে £ বজ প্রহরণ 
নিম্মীইলা বিশ্বকম্মা ১ দিল] তোমা দোতে 
নিজ নিজ তেজ? অস্ত্রে অব্যর্থ করিয়া ; 
একমাত্র অস্তরায়__ অস্ত নহে আজ(ও) 
বিধাতার দিনমান--সে বাধা দ্বুচা ও 
অকালে অস্থবে নাশি, হে বিধি, কেশব 1 
আপনার কম্মদোষে মজে যে আপনি, 
কে রক্ষিতে পারে তারে ”" বলি শুলপাণি, 
ভকতবৎসল দেব বুত্রে ভাবি মনে 
তাজিয়া গভীর শ্বাস বসিল। নীরবে । 
হেবি মহেশের মুত্তি দেব চক্রপাণি, 
মন্ত্রণা করিয়া ক্ষণকাল ব্রহ্মা সহ, 
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উত্তবিল! মহেশ্বরে--হে অস্তকহারি, 
কম্মকলে প্রাণিবৃন্দে উন্নতি, পতন, 
স্বতঃ পরিবর্তশীল প্রাক্তন-প্রভাব ; 
তথাপি, উমেশ, উমা-অন্ুবোধে আছি 
দেব প্রজাপতি, বৃত্র-ভাগ্যলিপি নাশে 
হইন্থু সম্মত 1” বলি, লুকাইল। তন্তু ; 
লুকাইল। প্রজাপতি মুদ্ব ্ণকাল, 
অতনু হইল মহাদেব »_-তিন গুণ, 
একত্রে মিলিয। অকন্মাৎ প্রকাশিল! 
পরব্রহ্ষ-বপ নিকপম 1__ অতুলিত 
শোভাপর্ণ কৈলাসভৃবন ক্ষণমাঝে । 
ক্ষণগাঝে ঘোর শূন্যে হৈল ঘোব ধ্বনি_ 
“গুত্রের অন্ৃষ্টলিপি অকালে খণ্ডিত ।” 
হেথা ভাগাদেব গাঢ চিস্তানিমজ্জিত, 
বসিষ। বৈকুপপ্রান্তে, বিস্তৃত সম্মুখে 
বিশাল প্রাক্তন লিপি- দৃশ্য মানোহব । 
ছাযা-ইন্দজালে ঘথা খনঃ$ যাহুকর 
দেখাঁষ অদ্ঠুত বঙ্গ__ মদ্ভুভ তেমতি 
অনন্ত আলেবা-অঙ্গে ক্লীভ। নিবস্তব । 
কোনখানে ভমগুলবিজযা বাঁবেশ 
ছুট চতুরঙ্গ দলে পবনত লম্িয়৷ : 
আবাব মুনত্ত-কালে সে শীবকে শরী 
মকক্ডমে পদব্রজে এমে চিন্তকাকুল । 
এই বাকত-অভিষেক»_- আনন্দ হিল্লোল 
খেলিছে ধবণী-অঙ্গে, প্রবাহে প্রবাহে 
কত গজ, হঠবঙ্গম, কত প্রাণিকুল 
স্থবসজ্জ প্রাঙ্গণ মাঝে । তখনি আবাব 
আলেখো শু শাশছাযা ভযঙ্কণ বেশ! 
বাজতন্তু চিতা'পবে, অপত্য, বান্ধব, 
বাম্পাকুলনেত্রে ঘেরি শবে! দণকালে 


চি 
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চিতাপার্থে কোথা! আচম্বিতে অট্টালিকা 
স্রসজ্জিত-রঙ্জিত বসনাবৃত চাক-_ 
বিবাহমগ্ডপে সুখে দম্পতি আসীন । 
মুহুর্তে আনার, মৃত পতি কোলে করি 
কীদিছে যুবতী, ছিন্নভিন্ন কেশবেশ, 
বসন, ভূষণ বিলুষ্টিত 1 ক্ষণে ক্ষণে 
কতই যুবক--আহা, ভষিত সুষমা, 
প্রতি অঙ্গে স্বখে যেন স্বাস্থা মুত্তিমান _ 
হারাইছে সে লাবণ্য--যৌবনে স্থবির । 
যৌবনে উচ্ছিন্ন কত রামাবূপরাশি ! 
কোন চিত্র, উণনাভজাল-পর্ণ এই, 
উজ্জল শিমেষ মধ্যে । কেন দীপ্ত ছবি 
প্রশান্িত নিরস্তব- সহসা মলিন! 
কেন সে আালেখ্য-দশ্য--দাঁরিদ্রা-প্রতিমা 
মপ্তিমান এই যেন--দেখিতে দেখিতে 
মনোহর চাক বেশ মণি, মবকত- 
ময বত্ব স্রশোভিত 1 কত পর্ণশাল। 
ধবিছে স্রহন্ম্যবপ চল্গেব পলকে । 
কত ,স আবার দিব্য বণ অদ্রালিক। 
ধবিছে কটীব খেশ, -কানোব কালিমা, 
৩ণ, গুল্ম, লতা, অ।চ্ছ।প্তি কলেবব । 
মিশাইছে কত চিত্র ফুটিতে ফুটিতে, 
যথ1 শরু-শৈলকুল, প্রা ত-কুহেলি 
আবধিলে মহীদেহ মিভিবে লুকাষে । 
কত দশ্যা মিলাইছে চিবদিন তবে । 
এহইকঝপে জগত্খেব যে কোন প্রদেশে 
কালধন্মে, কম্মীকম্মে, সথযোগে, কুষোগে 
ঘটিছে যখন যাহ] স্থগতি, অগতিঃ 
কিবা জীব, কিবা জড কি উদ্ভিদকুলে, 
তখনি সে চিত্রপটে, নিতা ক্রীডাময়, 
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অন্বিত হইছে তাহা ৮__নিমগ্ন মানসে 
দেখিছেন ভাগ্যদেব নিশ্চল নয়নে | 
বৃত্রের বিশাল চিত্র সে আলেখ্য পরে 
কত শোভা! বিভৃষিত, কত আভাময়, 
জ্বলিছে উজ্জ্বল মৃত্তি - প্রদীপ্ত ছটায় 
ত্রিভুবন প্রজ্বলিত !__হেরিছেন ভাগ্য 
কুতুহলে । হেন কালে অশ্বর বিদারি 
ধ্বনিল ভৈবব ধ্বনি-_আকাশবানীতে 
প্রকাশিয়। ব্রহ্মবপী ত্রিমৃর্তি-আদেশ । 
সভয়ে প্রাক্তন শীঘ্র কফিরায়ে নয়ন 
নিরখিল চিএপটে,__দেখিল। সহসা 
পত্রের বিশাল চিত্র, কালিমাম্ডত, 
মিশাইছে রে ধারে- শোভা বির হিত ! 


দ্বাবিংএ সর্গ 


বসিয়া অস্থুর-পাশ্শে অস্বভামিনী 2- 

নবীন শীরদরাশি, লুকায়ে বিজুলি হাসি, 
বুকে হন্দ্রধন্তবেখ ঢাকিয়। মিহিব, 
পরুশি ভূধব-অঙ্গ রহে যেন স্থির ! 


০হেন ঢল ঢল জলে নীলোত্পলদল, 

প্রসারিত নত্রছয়, দৈত্যমুখে চাহি রয়, 
নিস্পন্দ শরীব, ধীর, গশ্তীর খদন»- 
না পডিলে ধাবাজল জলদ যেমন । 


দেখিয়া দন্থজনাথ সে মুখের ভাব 

বিস্ময় ভাবিয়া মনে, কর ধরি সযতনে 
কবতলে চাঁপি ধীবে মধুর উল্লাসে, 
কহিল উৎসাহপুণণ মহল সম্ভাবে_- 
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“এ কি হেরি, দৈত্যরাঁণি, যামিনী উদয় 

এ সুখমধ্যাহুকালে ? রুদ্রেগীড় শরজালে 
নির্দেব করিলা! পুরী অনলে জিনিয়া, 
পরিলা অতুল যশ:কিরীট মণ্ডিযা, 


পলাইল সুরমেনা শিবা যেন ভয়ে ; 

জয়স্ত শশক প্রা রথ লয়ে বেগে ধাষ 
পালটি ন1 ফিরে চায়; দৈত্যের তাড়নে 
অমবার প্রান্তে দেব ভাবে ক্ষুপ্ন মনে ; 


ভাসে অসুরের দল আনন্দ উৎসাহে , 

পুজের স্বযশঃ-গান, ত্রিভুবনে দৈতযমান 
আজি প্রভাঘ্বিত কত 1 সার্থক জীবন, 
শাঁজি দে সফল, প্রিষে, সফল সাধন ! 


হেন পুজে গর্ডে ধবি, এ সখের দিনে, 

চিন্তে নাই শ্রখোচ্ছাস, মুখে নাই গ্রীতিভাষ, 
পুজ্রের কল্যাণে নাই মঙ্গলকামনা 7 
এ ভাবে মনেব খেদে কেন হে বিমন। ? 


হের দেখ করতলে ধা" শভাগ্ডাব। 
ঘোষিতে পুত্রেব জয কব যাহা চিত্তে লয়, 

ভাসাও ভ্রিদশালয় উৎসব-হিপ্লোলে-_- 

এ দিন কখন(ও) যেন কেহ নাহি ভুলে । 


কি অভাবে মনোদ্খে দনুজমহিষি ? 

কি ন।হি করিতে দান, কিবা স্থান, কিবা মান, 
কহ কিবা চাহে প্রাণ, কি আশা পুরাতে-_ 
কোন্‌ বাজসিংহাসনে কাহারে বসাতে ” 


২৬১১ 
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আজন্ম দরিদ্র ষেবা দন্ুজের কুলে 

সেও আজি আশাবান্‌, আশ।য বুড়াষ প্রাণ, 
স্বপনে কল্পনা করি অসাধ্য কামনা । 
ইচ্ছামক্ী এন্দ্রিলা তে মলিনবদন। ? 


জননীব মনস্তাপে পুলে অকল্যাণ -_ 

সে কথা খিস্মুতি-জলে ভাসাষে, হৃদয়তলে 
বিষাদে আশ্রষ দিলে, কি হেন ভাবনা ?£-_ 
এন্দিলে, চিত্তেব বেগে ভূুলিলে আপনা ৷” 


উত্তরিল। দৈত্যবাজমহিষী তখন ,__ 

“খলেপ্ চাতবি মাঝ! বহুবপী দেহচ্ভাষা, 
ধবে কত বপ তাহ।--কে বুঝিতে পাবে ? 
রমণীর চাতৃরিতে বমাপতি হাবে 1৮ 


উত্তর্িলা “হে দণ্চজকুল অধীগ্ব, 

অভাগ্য যখন যাব তখনি অদৃষ্টে তার 
কত যে লাঞ্না ভোগ কে বধিতে পাবে । 
নভিলে নিরদষঘ হেন কেন চে আমারে ? 


এশ্দ্িল! পাষাণ-প্রাণ 1--তনষে ভুলিলা। ” 
আপনার তুচ্ছ হ্বালা। ভেবে, মুখ কবি কাল”, 

আইল পতিব কাছে £ হে হ্ৃদষনাথ, 

হ্ৃদয ব্যথিতে আর পেলে না আবাত ॥ 


কবে সে কঠিন হেন দেখেছ আনাষ ? 

কাবে বধিষাছি প্রাণে কাহাব জীবন দানে 
নিদযা হইযা তোম। কৈল্ত নিবারণ » 
কি দেখিলে কবে ধল নিষ্ঠর তেমন ? 
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হায়, এক্দিলার হেলা তনয়ের প্রতি, 

ধিক এক্দিলার নামে ; এই ছিল পরিণামে 
শুনিতে হইল তারে এ পরুষবাণী-_ 
পতির বদনে, হায় 1 ধিক রে পরাণী ! 


কারে জানাইব আর মনের বেদনা ? 
জন্মকাল ধার সনে নিদ্রাহার একাসনে 

তিনিই আমারে যদি ভাবিল! এমন-__ 

কি জানাব কে জানিবে মনেৰ যাতন । 


থাক হে দনুজনাথ তনয়-বৎসল, 

কব ভোগ “কা শ্খে, যে খেদ আমাব বুকে 
থাকুক তেমতি, খে পুভ,ক পরাণী-_ 
থাক সুখে দয়াময--চলিল পাষাণী।” 


বলি ভাক্ত ক্রোধে বাম। উঠি দাড়াইল ; 

কত অনুরোধ কবি, কত যত্বে কবে ধরি, 
বসাঈলা মহিষীরে নিকটে আবার, 
ঘুচাইল কত যত্বে চিত্তেব বিকার । 


কহিলা। তখন বাম মধুব কপটে-_ 

“হে বীব সমরপ্রিয, বণক্ষেত্রে অদ্বিতীয়, 
জান তুমি সুধু রণ-রঙ্গক্রীডা যত ৮ 
তুমি কি জানিবে কহ বামা-ন্সেহ কত ? 


কি জানিবে জননীর প্রাণে কিবা হয়? 

সম্ভানের মমতায় কত ব্যথা চিন্তা তায়, 
কত দিকে ধায় চিত্ত ?_হে দৈত্যভূষণ, 
পুকষ বুঝে কি কু রমণীর মন ? 
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বিজয়-উল্লানে এবে তুমি সে উন্মাদ ! 

ভাবিছে আমার মন পুজে দিয়! দরশন 
দেখাব কিরূপে তারে এ বদন ছার-_ 
পাপীয়সী-কোলে যবে বসিবে কুমার ॥ 


শুধিবে যখন “মাতা, ইন্দ্রবাল। কোথা ? 

দিয়াছিনু তব কবে পালিতে সোহাগ ভরে 
কোথা সে দেহের লত। রাখিলে আমার ?, 
কি ব'লে হদয়ে শেল বিন্ধিব তাহাব ? 


হার।য়েছি, দেত্যনাথ, পুলের মাণিক»__ 
হারায়েছি হদয়েশ অঞ্চলেব নিধি শেষ 

দনুজেন্দ্, হারায়েছি “সুশীল” তোমার ৮-- 

ইন্দ্ুবাল1 বিনা এবে পুরী অন্ধকার ।” 


বলি বাম্পীকুলনেঞ হইল নীরব । 

অচল নগেন্দ্র প্রায় দৈত্যপতি স্তব্ধ-কায়, 
চাঁভি এক্ড্রিলার মুখ থাকি কত ক্ষণ, 
ছাড়িল। অরণ্য-শ্বাসে গভীব নিস্বন । 


“কি কিল? এত্দ্রিলী” বলিলা গাঢ় স্বপে, 

“ইন্দুবাল। নাই মম সে সুধাংশু নিরুপম 
ডুবেছে কি অস্তাচলে ?- পাব নাকি আর 
দেখিতে সে নিরমল পীযুব-আ ধার £ 


আর কি সে স্রেহময়ী সবলার কথ! 

হৃদয় শীতল করি, চিন্তার উত্তাপ হরি 
জুড়াবে না এ শ্রবণ - জুড়াত যেমন 
নিন্দিয়া বীণার ধ্বনি ঝরিত যখন £ 
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ন1 এক্দ্রিলে, নিধনের নহে সে প্রতিমা_- 
হরিতে সে সুষমায় কৃতাস্ত কাদিবে, হায় ! 

চিরায়ু সে ইন্দুবাল৷ অক্ষয় রতন ;_ 

বিজয়ী বীরের যশ চিরায়ু যেমন !” 


“হেন অমঙ্গল কথা, হে দন্ুজপতি, 

কি হেতু আন হে মুখে” ীক্দিল। কৃত্রিম ছুখে, 
কহিল বিমধ ভাবে চাতি দৈত্যপানে, 
“এ বেদন। কেন দাও দুখিনীর প্রাণে ? 


চিব আয়ুক্মতী হ'ক বপ সে আমাব ! 

চিরায়তি থাক্‌ তার পরশে না যেন তার 
কেশের শতাংশ ভাগ শমন ছুন্মতি ! 
হে নাথ, শমন হৈতে নিদারুণ অতি। 


ইন্দ্রেব কামিনী শচী- সাপিনী কুটিল; 
কপটে ছলিলা» হায়, শিশুমতি বালিকায় ঃ 

সাধিতে নারিল যাহ। দেবতার। বলে, 

স্থসিদ্ধ করিল তাহ! কৃহকীর ছলে ! 


হা ধিক এন্দ্িলা-প্রাণে- ধিক্‌ দৈত্যরাজ, 
তোমার কুলের বধ ভুলি দৈত্যন্সেহমধূ, 

ভুলি কুল-মান-গর্বব হেলিয়া সকল, 

আশ্রয় করিল কি ন। শচী-পদতল | 


তব আজ্ঞা শিরে ধরি, দনুজকেশরি, 

শচী আনিবারে যাই, হতভাগ্যে পোড়া ছাই, 
নিরখিনু ইন্দুবালা সেবে শচীপদ 1 
ব্রন্মাণ্ডে রহিল, নাথ, এ কলঙ্ক-হদ ! 
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অসহ্য হৃদয়বেগ ন1 পারি ধরিতে, 

শচীবে গঞ্জনা দিয়া বরে আনিতে গিয়া, 
ঘটিল য। ছিল শেষ কপালে আমার» 
যেমন ছরাঁশা, হায়, পুরস্কার তার ! 


বলি নাই ভাবি নাই, চাতি না বলিতে 

সে হ্রুঃখের কথা কভু, সহিতে হইল প্রভু, 
শগজয়ি-জায়া হয়ে শচীপদাখাত !-_ 
তে ছঃখ “পাষাণ প্রাণে সয়েছি হে নাথ । 


সহিতে না পারি কিন্ত এ অখ্যাতি তব; 
স্বামীব কুখ্যাতি যাষ, নাবীব কলঙ্ক তাষ, 

ভাবি তাই সে কলঙ্ক ঘ্ুচাব কেমনে-_ 

হন্দ্রবাল। পড়ে মনে জাগ্রতে স্বপনে । 


চল, দেখাব চল, স্বচক্ষে দেখিবে, 

বুঝিবে সে কি কারণ দহে “পাষাণী”র মন, 
কেন এ স্থুখেব 'দনে হয়েছি হতাশ ! 
নারীব বচনে, নাথ, কি কাজ বিশ্বাস!” 


ঈষ কম্পিত নাসা, কুঞ্চিত ললাট, 

সঘনে নিশ্বাস খন আরক্তিম ভ্রিনয়ন, 
চলিল দন্থুজপতি দানবী-সংহতি 
চলিল দৈতোশবামা গব্বিত মুবতি £ 


ধন্য রে এক্দ্রিলা, তোর পণে বলিহারি ! 
চলেছ নদীর বেগে চাপ চিজ্ত, চিত্ত-বেগে, 

সাধন করিতে নিজ সাধের মনন » 

জান না হৃদয়ে কভু নিরাশা কেমন । 
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চলিল। অস্ুরপতি, মহিষী-সংহতি 

উঠিল প্রাচীর "পরে; নিরখিল স্তরে স্তরে 
অকুল সাগর-তুল্য স্ুরাস্ুর-দল ; 
নিরখিলা ন্বর্ণময় ম্বমের অচল । 


শোভিছে অমরা-প্রাস্তে-_-সহতঅ্র শিখর 

উঠেছে অনস্ত ভেদি যেন কল্পনার বেদি, 
স্বববিমোহিনী মু্তি, সাজান(৩) রয়েছে ; 
নিশ্মল কিরণমালা সর্ধাঙ্গে সেজেছে ! 


কোন সে শিখরে তাঁর,_ আভা, কিবা শোভা, 
ছায়া-কিবণেতে মিলি খেলিতেছে নিলিমিলি 1 

দেখায় তজ্জনী তুলি দন্চুজমহিষী-__ 

বসিয়। সুরেশকাস্তা উজলিছে দিশি ; 


পদতলে ইন্দুবাল! মলিনবদনাঁ-_ 

শীর্ণালস কলেবর, অস্ফুট কুস্থম-থব 
মধ্য।ক্ের ক্ষাতাঁপে বিরস যেমন ; 
নিশ্চল, অলস, অদ্-মুদিভ নয়ন ; 


কাছে রতি স্তব্ধমতি, চপল। অচল”, 

হেরিছে সমরাঙ্গণে সুগ্ধচিত্ত কয় জনে-_ 
চারু চিত্রপটে যেন তুলির লিখন ! 
নিরখি দন্ুজরাজ বিস্ময়ে মগন । 


বিস্ময়ে মগন দৈত্য কত ক্ষণ থাকি 

করিল নাদিকাধ্বনি, গরজিল যেন ফণী, 
লম্ফ ছাড়ি লজ্ঘিতে স্থমেরু-দেহ বাড়ে ; 
হেন কালে স্ুরাস্থ্রে সিংহনাদ ছাড়ে, 
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পুরিয়া সমরক্ষেত্র সেনা কোলাহল 

সহসা শৃহ্যেতে উঠে, বথ অশ্ব বেগে ছুটে, 
করিব্রজ শুগ্ু তুলি গজ্জিল ভীষণ, 
বাজিল পটহ, ভেরী, দ্ামা, অগণন । 


নিমেষে পালটি নেত্র দেখিলা প্রাঙ্গণে 

রুদ্রপীডভ রথে বা, যেন বিহ্যতের গতি 
দ্রটিছে বাহিনী-অগ্রে, উঠেছে পতাকা 
ভযঙ্কর বাহুব্প কেতু-অঙ্গে আকা । 


নিবখি ভূলিল। দৈত্য সকল ভাবনা, 
স্সির-নেত্র স্তন্ধবৎ, একদুষ্টে চাহি বথ, 

দেখিতে লাগিল। বুত্র অনন্যমানস 

বথের তবঙ্গগতি, অশ্বের তপনস্‌। 


সমব আহলাঁদে চিও সদাই বিহ্বল, 

তাকে পুজ্র যুদ্ধস।জে প্রবেশিছে শক্রমাঝে, 
নিরখি অপ্ুকব ভাবে হদয মথিল, 
অদ্ভুত নানন্দআ্রাত চিত্তে প্রবাহিল। 


দেখিল?। অস্ত্ব, স্থবমধ্যস্থলে আসি 

স্থির হেল বথগতি , অতুল সানন্দমতি 
পুজ্জের সমবসজ্জী হেরে নুত্রাস্ত্রর- 
রতন-সম্তবা বিভ1 উজলিছে ধুর , 


শুশত্র সারসের পুচ্ছ মণিগুচ্ভে নত 

হলিছে শীষকে বাঁকা, অঙ্গত্রাণে অঙ্গ ঢাকা, 
হীরকমপ্ডিত অসিমুষ্টি কটিতটে, 
সারসনে অস্িকোব ছুলিছে দাপটে , 
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বক্র ধন্ুঃ বাম করে + রথ-অঙ্গে শোভে 
হেমময় নানা তৃণ, নান। বর্ণ ধনুগুণ, 

শাণিত কৃপাণশ্রেণী, গদা, প্রক্ষেড়ন, 

ধন্ুঃদণ্ড, বিবিধ আবধুধ অগণন । 


ধন্ুঃপৃষ্ঠে করতল, উঠি মহেঘাস 

ঈাড়াইলা রথোপরে, গভীর বিশদ স্ববে 
কহিল। সম্ভাষি সুতে, প্রফুল্ল নয়ন-_ 
“হে সারথি, আজি মম সফল জীবন £ 


হুজ্জয ত্রিদশনাথে সমবে সম্তাষি 

পরিব অতুল যশ উজ্জ্বল করি শিরস্‌, 
বাখিব অক্ষয় খ্যাতি অস্ররমগ্লে, 
দেখাব কাম্ম কশিক্ষা সুরবীদলে ! 


জানি মৃত্যু প্রনিন্চয় বাসবেব হাতে 

আজি এ সমবাঙ্গণে, ত্যজিব অক্ষব্ধ মনে 
এ দেহ, হে স্ুতবব--সৌভাগ্য আমার 
ভালে না লিখিল। ভাগ্য অন্ত মৃত্যু ছাব ! 


ভ্রিলোকে অজেয় ইন্দ্র ত্রিদিবের পতি, 
শরক্ষেপ প্রথা যার বীর-চ৮ক্ষে চমতকাব 

তার সনে আজি বণে যুঝিব হরষে, 

এ মবণে কার মনে স্থখ না পবশে £ 


সারথি, মৃত্যুব চিন্তা ্বুচেছে এখন * 

আজি সুরাস্থরগণ দেখিবে অদ্ভুত রণ, 
দেখিবে বীরের মৃত্যু অদ্ভুত কেমন ; 
এ কথা সারথি হে, বাখিও স্মরণ» 
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অন্তিম শয়নে যবে দেখিবে আমায়, 

দেখ(ও) যেন শত্রু কেহ রণক্ষেত্রে এই দেহ 
ঘুণিত চরণে নাহি করে পরশন,-_ 
বাক্ষস, পিশাঁচে যেন না করে ভক্ষণ। 


এই আগ্লিচক্র রথ লভিনু যা! রণে 

হারাইয়ে হুতাঁশনে, দিও হে পিতৃচরণে, 
দিও পদে এই মম অঙ্গ-আচ্হাদন, 
ব'লো- রুদ্র পীড়-স।ধ হয়েছে সাধন 


এই অর্থ্য, স্থতশ্রেট, দিলেন জননী 

বক্ষিতে সমব-ক্ষে্ডে তাব প্রাণাধিক পুলে, 
দিও জননীবে পুনঃ-_বলিও তাহায়-_ 
এঙ্্যকাঁলে এই অধ্য ধরিন্ু মাথায় । 


দিও, সত, এ সারসপুচ্ছ মণিময়, 

উজ্জ্বল শীর্ষক 'পরে আজি যাহা শোভা করে, 
দিও ইন্দুবালা-কবে, করিতে স্মবণ 
উন্মাদিনী প্রেমে যাব মুগ্ধা আজীবন , 


বলো তাবে, সারথি হে”_ খলিতে বলিতে 
কপোলে সলিলধা রা ঝরে হমবিন্দু-ঝারা, 

ভাবি সে হৃদয়ময়ী মেহেব পুতলী; 

ঘন শ্বাসে কগঠরোধ- নীরবিলা বলী; 


বমসিল। সমরাসনে ভীম শঙ্খ নাদি ; 
নাজিল ছুন্দুভিধবনি, ঘন ঘন ঘন স্বনি 

বাজিল সমরতুরী যুভিয়! প্রাঙ্গণ ; 

দানবের সিংহনাদে কাপিল গগন । 


বৃত্রসংহার কাব্য £ ছিতীয় খণ্ড ২৪৯ 


হেরি ষড়ানন শীত্র সেনা-অগ্রভাগে 

আইলা নক্ষত্রগতি স্বদল-বিপক্ষ মি, 
দ্াড়াইল শিখিধ্বজ রথ থর থরি ; 
উডডিল বিশাল কেতু শুন্য শোভা করি । 


কহিল উমানন্দন জলদগজ্জনে,_ 

মুহুত্তে নিস্তব্ধ সব রণত৩ধ্য ঘনরব, 
রথেবখ ঘখব শব, হস্তীর গর্জন, 
হয়ব্রজ স্তন্ধভাব, উন্নত-শ্রবণ ১-- 


কহিল জলদ বনে - “রে দাশ্িক শিশু, 

বন্তিবে নিবারি রণে উন্মত্ত হইলে মনে, 
অমর-তনানী-অগ্ে আত )লে একা রখী-_ 
ভুলিলে শমনভষ আরে ছন্মতি * 


যে শিবিরে আদিতেষ মহাবথিগণ, 

এক এক জন যার নিমিষে ব্রন্গাণ্ড ছার 
বিএ্রমে করিতে পাবে» অবহেলি তাষ 
সমরে পশিলে একা অবোধের প্রায় ? 


ন। চিনিলে প্রচণ্ড ম্তগু গ্রহনথে ? 

পবন ভীষণ দেবে ? সিন্ধু যারে নিত্য সেবে 
আক্রুদ্ধ বরুণ পাশী + যম দগ্ডধরে * 
ফণীন্দ্র বাস্ুকি ফণাধব-কুলেশ্বরে ? 


ভীম অঙ্গারক বু'জ, সৌরি শনৈশ্চর, 

বৈনতেয় খগেশ্বব, নৈঞ ত নৈঞ তধর, 
জয়্স্ত বাসবপুজ অসীম-সাহস, 
আমি দেবসেনাপতি ভবেশ-ওরস। 


৩১ 


২৪২ 


হেমচক্্র-গ্রন্থাবলী 


এ বীরবুন্দের মাঝে বল কার সনে 

যুঝিবি সাহস করি ? বুঝিবি রে ধন্ুঃ ধরি 
দেবের বিক্রম কত দা্তিক বালক-_ 
সমুত্র শোধিতে চাও হইয়া শুষক ?” 


“হে পার্বতীস্থত”-_দর্পে উত্তরি তখন 
কহিলা বৃত্রতনয়, “পাবে শীভ্র পরিচয় 
শিশু কি প্রাচীন এই অসুর-আত্মজ-_ 

রণে অগ্রসর শীত্র হও শিখিধবজ ; 


কি ফল বিচারি কার সনে করি বণ-- 
করেছি অলভ্ঘ্য পণ পবাঁজিব সর্বজন, 

নিরব কবিব গ আজি এ সমরে, 

নতুব। ত্যজিব প্রাণ ব্যাকুলি অমরে ; 


যত জন, যে বা ইচ্ডা, হও অগ্রসর, 

নহিব বিমুখ আজ সাধিতে বীরের কাজ-_ 
আজি সমরের পণ উদ্যাপন মম, 
ঘুচাব সমরে পশি দেব-চিত্তভ্রম | 


ভেটিব সমরাঙ্গণে স্থরনাথে আজি-- 

বীরচক্ষে চমতকার শিঞ্জিনীর ক্রীড়া তার, 
দেখিব সে জ্যার ভঙ্গী_ নাহি চাহি আন্‌; 
আশু পুর্ণ কর আশা» ধর ধন্থুববাঁণ |” 


বলি সব্যসাচী বৃত্রস্থত ধন্ুর্ধর 

লঘু হস্তে খর শর ফেলিল শতাঙ্গ'পর, 
লক্ষ্য করি বরুণ, পবন, প্রভাকরে ; 
সেনাপতি শিখিধ্বজ বিন্ধি খর শরে। 


বৃত্রসংহার কাব্য £ দ্বিতীয় খণ্ড 


বাজিল ছন্দুভি-্ধ্বনি স্বর্গ কোলা হলি, 

বাজিল সমরশঙ্খ, ভীরুর প্রাণে আতঙ্ক, 
ঝড়গতি চাবি রথ ছুটিল সম্মুখে ; 
উড়িল ধূলিব জাল গা অভ্রমুখে ; 


চারি কোদণ্ডের ছিল। বধিবি শ্রবণ 

ভীম শবে একেবাবে, নিনাদিল চারি ধারে, 
ছুটিল কলম্বকুল তারারাশি হেন, 
টে ঘনঘটা-কো।লে তড়িল্লতা যেন। 


ছুটিছে নৈঝ ত হ'তে ভাঙ্গপ্েব রথ, 

তেজস্কব সাত হয, নাসাতে পবন বয়, 
ক্ষুবে না পবশে ক্ষণে মনঃশিলা-তল-_ 
ক্রোধিত তপনতেজে স্যন্দন উজ্জ্বল ১ 


অগ্নিকোণে বরুণেব শঙ্খময় রথ 

ছুটিল মেঘে মন্দ, ফেনবাশি নাসারন্ধ্ে 
চাবি কৃঞ্ণ হয ফেনময কলেবর, 
শত চক্র বাঁধগতি দ্বুবিছে ঘর্থর | 


ঈশানে পাব্বতীস্ৃত-স্তন্দন ভীষণ-_ 

বিশাল কেতন-চুড়ে উডিছে আকাশ যুড়ে 
খেলে যেন ইন্দ্রধন্ত আভা ছড়াইয়া,__ 
অশ্থের তবল গতি তরঙ্গ জিনিয়।। 


বাধুকোণে পবনের শতাঙ্গের খেল 

যেন কিরণের বেখা, যায় কি না যায় দেখা, 
ছুটিছে মানসগতি জিনিয়া তরসে ;__ 
কুরঙ-অস্কিত কেতু গগন পরশে । 


২৪৩ 


২৪৪ 


হেমচন্দ্র-প্রস্থাবজ্সী 


দেখিয়? দনুজস্ম্ত সমরকুশলী-_ 

আজ্ঞা দিলা সারথিরে, মণগ্ডলে মগুলে ফিরে 
বেগে চালাইতে অশ্ব,না হয় যেমন 
শরলক্ষ্য ক্ষণকাল ঘোটক, স্যন্দন। 


বিজ্বলির বেগে যেন ঘ্বুরিতে লাগিল 
চক্রাকারে মহারথ, অনল-স্ফুলিঙ্গবৎ 

ক্ষিপ্রহস্তে কদ্রলীড় ভীম ধন্ঃ ধরি, 

কিবা শিক্ষা অদভূত, চারি রথোপরি 


হানিতে লাগিল শব শিলাধারাবৎ, 
চক্রাকারে শুন্য পর একে ঘেরি অন্য স্ভর-_ 

মণ্ডল-আকারে বাবিলহবী যেমন, 

ছুটিল তভিৎগতি বিচিত্র মার্গণ ; 


পভিল ভাক্কব-রথ-চড়া আচন্বিতে ; 

কাপিল স্ঞর্যা-স্যন্দন শরাঘাঁতে ঘন ঘন 
বকণের তুব্ঙ্গম বাণেতে অস্থির, 
ধাবকারে কুষ্*-অঙ্গে ছটিল কধিব। 


অচল বাযুর রথ-_ কুরঙ্গ উধাও, 

শত খণ্ড ধন্তগু ণ, বাণ-মুখে উড়ে তৃণ, 
ধন্ুুশৃন্ত প্রভঞ্জন, নিমেবে বিকল, 
ছ্টিতে লাগিল বেগে অমি রণস্থল । 


অস্থির পাকবতীস্থত খৃত্রস্থুত-তেজে-- 

এই নিবারিছে শর তখনি মুহুর্ত'পর 
সর্ব অঙ্গ-কলেবর শরজালে ঢাকাঃ 
সঘনে কাপিছে বথ - ভগ্ন চূড়া, পাখা ! 


বাত্রসংহার কাব্য ২ দ্বিভীয় খণ্ড 


চমকিত দেবগণ, ইন্দ্র চমকিভ ; 

উন্মত্ত অস্থুর দল হেরি দৈত্য স্ত্ুত-বল্স, 
স্থরাস্থর ছুই দলে ধ্বনি ঘন ঘন-_ 
“সাধু কুদ্রপীড়-_সাধু বৃত্রের নন্দন !” 


অধীর সে ধ্বনি শুনি তন্ত পুলকিত 

উল্ল।সে দন্চজনাথ উচ্চৈঃস্ববে অকস্মাৎ 
“সাধু কদ্রব্গীড়” বলি নিত্বন ছাড়িল, 
দূর শুন্তদেশে যেন জলদ গঞ্জিল। 


দেখিল অসুর, সর, প্রাচীর-শিখরে 

গাঁ ঘনরাশি-প্রায় বৃত্রাস্থুর মহাকায় 
দড়ায়ে, বিশাল হস্ত শুন্তে প্রসারিয়া, 
আশীর্বাদ করে যেন পুজে সঙ্কেতিয়। । 


চঞ্চল নিলিভ .কশ উড়িছে পবনে, 

বিশীল ললাটস্থল, শ্র”ণে বীব-কুণগ্ডল, 
ধটিনী-বে্টিত কটি, প্রস্তত উরস, 
তিন নেত্রে অরুণের বক্তিমাপরশ । 


বুজে ভেবি দেব-যোধ পদাতিক দল, 

ভীত কুরঙ্গেব প্রায়, বেগে শত দিকে ধায়, 
বণক্ষেজে নিক্ষেপিযা চম্ম-প্রহরণ 
পালটি ফিরিয়। নাহি করে দরশন । 


নিরখি উদ্দেশে পুত্রে ধনু হেলাইয়? 
রুদ্রপীভড প্রণমিলা, ক্ষণ ক্গাজ্ত ধন্ু-ছিল॥ 

আবার কোদও ঘাতি টালিলা শিজিনী-- 

চমকিল জ্যানিখোষে অমরবাীহিনী । 


২8৫ 


২৪৬ 


হেমচন্দ্র-গ্রন্থাবলী 


অধৈর্য অমররঘী ; সরোষে তখন 

আজ্ঞা দিল। তিন জন, চালাইতে অনুক্ষণ, 
কল্রপীড়-রথমুখে নিজ নিজ যান, 
সতর্কে কোদণ্ড ধরি করিল সন্ধান। 


চলিল দৈত্যারি-রথ অব্যর্থ গতিতে, 

না মানি শরের গতি ন1 মানি বিপথ, পি, 
অবিচ্ছেদ ঝজুগতি চলিল সম্মুখে__ 
ছববাব বিশিখক্রোত-বেগ ধরি বুকে । 


তিন মুখে তিন দেব স্ুুবঘী নিপুণ 

বকণ বারধাশ্বর, গ্রহপতি প্রভাকর, 
তারকস্থদন শুর পাঁববতীনন্দন-__ 
অন্ত দিকে গদাহস্তে ভীম প্রভ্গীন ! 


কদ্রপীড়-বথগতি মন্দীভূত ক্রমে, 

ক্রমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রতর চক্রে ভ্রমে রথবর, 
শেষে স্থিব মধ্যস্থলে নিবারি গমন ; 
হেবি স্থুররথিবৃন্দ ছাাড়িল গজ্জন। 


“মা ভৈ মা ভৈ” শব্দে ভীষণ নিনাদি 

কহিল দন্ুজেশ্বর “হের পুজ ধনুদ্ধর 
ক্ষণকাল নিবার এ স্ববরথিগণে, 
এখনি বাহিনী-সঙ্গে প্রবেশিব রণে। 


গোকর্ণ, শালিবাহন, গাধি, ঘটোৎতকচ, 
সোমধুতি, তণগতি, হে দৈত্য-রথিক-পতি, 

বীরেন্দ্র-পৃষ্ঠেতে শীঘ্র হও অগ্রসর”-_- 

রণক্ষেত্রে চাহি উচ্চে ডাকি দৈত্যেশ্বর 
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নামিল। প্রাচীর হ'তে 1 এখানে ত্বরিত 
মিলি সুবরথিগণ আরস্ভিলা মহারণ 

ঘেরি ক্ুদ্রপীড়-বথ বিষম ভুঙ্কাঁরি, 

দৈত্যস্থত-শররাশি শরেতে নিবারি ; 


কাটিল ভাক্কর অগ্নি-স্যন্দনের চূড়া ; 

কাটিল। রথের চক্র তাবকাবি শরে বক্র, 
বরুণ শাণিত অস্ত্র হানিতে লাগিল! ; 
সদাগতি গদ! ধরি ক্রোধেতে ছুটিলা__ 


লন্ফে জন্মে প্রদক্ষিণ করি চারি দিকে 

ঘন ঘন ঘোব ঘাতে বথচক্র পাতে পাতে 
চূর্ণ কৈল। ক্ষণকালে-__অশ্বের বন্ধনী 
ছিডিল। নিশিষে, চরণ যুগন্ধর, অণী। 


অচল দেখিয়! রথ দন্তজকেশরা 

লম্ষ দিয়া রণস্থলে নামি মনঃশিলাতলে, 
সিংহ যেন দ্াডাইল কিরাত-বেষ্টিত, 
দীপ্ত তববাবি বেগে মস্তকে ঘুণিত; 


শত খণ্ডে খণ্ড কৈল পবনের গদা, 

নিমিষে কাম্মুক পুনঃ লয়ে কবে দিলা গুণ, 
শিঞ্জিনী অপুর্ব রঙ্গে খেলিতে লাগিল, 
ক্ষণে ক্ষণে শরজাল গগনে ছুটিল। 


আ'ঘাতিল প্রভাঁকরে, বকণে আঘাতি, 

আচ্ছাদি কুমার-অঙ্গ শত দিকে হয়ে ভঙ্গ 
পড়িতে লাগিল, ঢাকি শতাঙ্গ, গগন,” 
বিমুখি সংগ্রামে শরদদ্ধ প্রভঙ্জন | 


২৪৮ 


হে্মচন্দ্র-গ্রস্থাবঙগী 


তখন পার্বতীপুজ্র দেবসেনাপতি 

দিব্য অস্ত্র ধরি করে, ছ্িখণ্ড করিল! শরে, 
রুদ্র পীড়-শরাসন ভীষণ আঘাতে-_ 
নিমিষে কীরেন্দ্র ধন্তঃ নিলা অন্য হাতে ; 


না টানিতে শিঞ্জিনী, প্রচণ্ড দিবাকর 

খণ্ড করি থুরে থুরে কোদণ্ড ফেলিলা দূরে 
বসাইল। চাপে অস্ম ঘোর আভাময়-_ 
নিরখি তিলাদ্ধ কালে বৃত্রের তনষ 


ধমদণ্ড- প্ুমকেতু-আকৃতি ভীষণ-- 

ধরিল। সাপটি করে, বাহিরিল থরে থরে 
কিবণের রেখাকবে গগনে বিস্তারি 
তাম্রময শলাঁকা সহত্র সারি সারি ; 


ঝাপটে স্বাপটে ঝাড়ি যে দিকে হেলায়ে 
ধরিছে আকাশ-মুখে, সে দিকে শলাকামুখে 

শিলাকারে ধাতুর বর্ত,ল বাহিরিছে, 

ঘোব শব্দে শুন্তমাগ ছি'ভিয়! ছুটিছে ; 


ক্ষণকাল কত যাহে পরশে বর্ত,ল 

ছিন্ন ভিন্ন চুর্ণকায় অদৃশ্য করি উড়ায়, 
চিহ্ু নাহি বহে তার দেখিতে কোথায় 1 
ভীষণ বর্ত,ল হেন কোটি কোটি ধায়! 


লণ্ডভণ্ড দেব-রখী-বিমান-মগুলী | 

প্রচণ্ড নিনাদ ঘন, শলা-মুখে বরিষণ 
ধাতুর বর্ত,ল পিণ্ড ঝলকে ঝলকে;__ 
ভাঙে রথ, ধনু, অস্ত্র পলকে পলকে ; 


বৃত্রসংহার কাব্য ই দ্বিতীয় খণ্ড ২৭৯ 


ভাডে প্রভাকর-রথ ক্ষারদগ্ধ যেন 

বকণের দিব্য যান ক্ষণমধ্যে খান খান, 
কোটি খণ্ডে কান্তিকেষ-বিমান ভাঙ্গিল ১ 
দেববথিকুল ভযে রণে ভঙ্গ দিল । 


তখন দেবেন্দ্র ইত্দ সাপটি কাম্মক 

অগ্রসব তৈল রণে, টক্কারি ভীষণ স্বনে 
দিপা চাপে বসাউলা মন্স খবশান, 
টাশনিলা। ধন্তর ছিল কবিয সন্ধান-_ 


দ্টিল বিদ্যুৎগত্ি নিশব্দে “হ্ধরে 

শাণিত মহাঁশব, পডে পমদণ'পব 
কাপিতে কাঁপিতে খণ্ড তখনি নিমেশে 
কইল (সদ পশমদও কাশতণ-বেশে । 


উদ্ডিল শল।ক'কুল দণগুমুষি ছাভি, 

আচ্ছাদি গগনত চু, যেন পরমাণু-অণু 
অদৃশ্য হইল শুন্যে কেটি পথে ছুটি ১ 
কদ্রেলীড-হম্ ভৈতে পভে দণ্ডমুঠি | 


নিকটে আসিষা ভন্দ্র প্রসন্নবদন, 

শত সাঁপবাদ দিয! বুত্রস্রতে বাখানিষা, 
কহিল “স্ুধনি, ধন্য শবশিক্ষ। তব, 
দেখাইলে বীরবীষ্য আজি অসনশ্তব , 


এখন প্রস্থান কর বণস্থল ছাভি; 

সংগ্রাম নাকব তার এনোমত প্রবস্কা 
পেষেছ হে বৃত্রস্রত, লভ গে বিশ্রাম, 
নহে ছন্দ তব সনে, না চাতি সংগ্রাম 1” 


৩ 


২৫ 


হে্চন্দ্র-গরস্থাবঙ্গী 


কহিল দন্ুজনাথতনয় বাসবে-- 

“হে ইন্দ্র মেঘবাহন, শুনিয়াছ মম পণ, 
স্বর্গেতে থাকিতে দেব ন1! ফিরিব রণে, 
জীবিতে লঙ্বিয়! পণ ফিরিব কেমনে ? 


বৃথা আকিঞ্চন তব, দেবেন্দ্র বাসব, 

করেছি জীবন পণ, করিব তা উদ্যাপন, 
আজি পুরাইব মম জীবনের আশা, 
মরিতে য্পি হয় মিটাব পিপাসা 


মিটাব পিপাস। যুদ্ধ করি তব সনে; 

আজি এ সমরক্ষেত্রে দেখিব প্রফুল্লনেত্রে 
জ্যাবিন্যাস তোমার কোদণ্ডে স্বরেশ্বর, 
ধূর ধনু, যোধবাক্য রাখ ধন্ুদ্ধর |” 


বুঝাইল। নানামত ইন্দ্র মহামতি 

সমরে হইতে ক্ষান্ত দৈত্যস্থতে রণশ্রাস্ত ; 
দ্বন্বযুদ্ধে অসন বিপক্ষে সংঘাতিতে 
সতত বিরাগ-ভাব দেবেন্দ্রের চিতে ! 


নারিলা বুঝাতে যদি, কহিলা তখন-_ 

“কর রথে আরো হণ, শর-বেগ সম্বরণ 
কর তবে, পার যদি বেগ নিবারিতে £? 
আজ্ঞা দিল! সারথিরে অন্ত রথ দিতে । 


মাতলি অপুব্ধ যান যোগাইল ত্বর” 

বৃত্রস্ুত ভ্রুতগতি ক্ষণে আরোহিল। তথি, 
বাছি বাছি প্রহরণ তুলিল! তাহায় ; 
ছুটিল অমররথ অপূর্ব প্রথায় । 
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বাজিল অন্ভুত রণ হই ধনুর্ধরে 3 

কে ব্িতে পারে তাহা! ভুবনে অতুঙ্গ যাহা, 
স্বরেন্্র অনরপতি খ্যাত ত্রিভুবন-__ 
মহাযোদ্ধা ধন্ুর্ধর দনুজ-নন্বন | 


কিবা কোদগ্চেব গতি- শিক্গিনীর ক্রীড়া! 

ফিরিছে বিমানদ্বয় রণক্ষেত্র সমুদয়, 
ক্ষণে দুরে-__ক্ষণে কাছে-_ঘেখি পরম্পরে, 
সহসা! সংঘাত যেন- আবার অস্তরে ! 


ফিরিছে বিপুল বেগে, না পরশে তবু 

চড়া, অঙ্গ, কেহ কার, যেন রঙ্গে নৃত্যকার 
নর্তকেব সঙ্গে ফিবে প্রমোদমনিবে- 
না ঠেকে বাহুতে বাহু__শরীরে শরীরে ! 


কখন দৈত্য-বিমান পুষ্পকে লঙ্িয়া 

শৃন্যে উঠি ক্ষণকাল, বিস্তারে বিশিখজাল, 
সৌদামিনী খেলে যেন নির্বরে ভাঙ্গিয়। !-_- 
আবার ইন্দ্রের রথ নিকটে আসিয়া, 


পবন বিদা'রি বেগে মহাশূন্যে ধায়, 

দেখিয়া কপোতে দৃবে শূন্যে যেন ঘুরে ঘুবে 
ছুই বাঁজপক্ষী ফিরে পক্ষ সাপটিয়া, 
নখে খণ্ড খণ্ড দেহ, কধিরে ভিজিয়! ! 


কখন বহু অন্তরে অচল সমান 

ছুই ব্যোমযান স্থির, ধনু ধরি ছুই বীর 
খেলায় শর-তরজ দেখিতে অন্তত ! 
নিঃশৰে অনস্ত-দেহে অযুত অযুত 


২৫১ 


২৫২ হেমচন্দ্র-প্রস্থাবলী 


ঘ্ুরযে মগ্ডলাকারে ছুই শরশ্রেণী, 

প্রাস্ত-সীমা অন্মান দৃরস্থিত হুই যাঁন, 
তরঙ্গ আসিছে এক, ছোটে অন্ঠ ঝারা _. 
ছুই কেএ্প মাঝে যেন বিছ্যতের ধাব।। 


যুঝিল এহেন পে সমর-নিপ্ুুণ 

ধন্ুর্ধর ছুই ভন, চমকিত ত্রিডুবন 
যত ক্ষণ কদ্রপীড়-অস্ত্র না সুবাষ, 
নেহ।বে অগ্রর সর মসাডের প্রা । 


যে মুহুর্তে নি শেষ হইল তাপ ৩৭, 

তখনি হশ্দেক শরে, ববেশ্র শতাঙ্গ'পরে 
পড়িল, সহজ শবে গজ শ্বিত তচ্চু, 
খলিল শীষক শিরে, করতলে ধন্ত 


পডিপ ভ্রিদিবতলে সারথি সহিত 

শনুয ছাভড ব্যোমযাঁন, অছিদ্র শাহিক স্থান, 
0নদতাষ কব পপতি-শপ্েতে অস্ষিব 
প্ডিল গতাধু বথা জঢাখ-শরীর ! 


চঠিল সমবধক্ষেত্রে ভাহাবাব ধ্বনি । 

আকুল দন্জদল, এক্ষ [িজাইযণ জল 
পভিতে লাগিল -আ্রাতে, ভাসাযে নযন, 
শীবব অমরদল বিবগ বদন । 


উঠিল দে কোলাহল- ক্রন্দন-কলোল, 

কনক স্থমেক্"শিরে নেত্রযুগে ধীরে ধীরে 
শচীর শোকা শ্ধাবা বহঠিতে লাগিল £ 
সহসা বিবর্ণ তন্ু--চপলা কাপিল । 
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জিত্ঞাসিল ইন্দুবাল। আতঙ্কে শিহবি, 

“তে পড়িল? রণস্তলে, কোন বামাশহ দিতো 
আবাব হদয়ন 'থ শাটল আমাব-- 
কার ভাগ্যে ভাঙিল বে স্রখেব সংসার ।” 


৮*শল। আশ্কুট শ্বাল কদ্রপীভ-নাগ 

উচ্চাবিলা অকক্মী”, হৃদে যেশ বজাঘাতি 
“1 লপশিতে সে দ্চন শ্রশণেবৰ মলে- 
পিল দাঁনববশ ইন্দজাষা কোলে । 


শুই? ইন্পবাীনা শিদান।ব ফুল! 

ছাঁব 01 £স কপলাশি। “মন পানর ভাসি 
শখ (ইশ নিপ্পাপ্কীল বিলে সাআলা। 
ছিন যেন শঙীকে লে লী বণ্যেক হাব । 


“ক” “বে পলা, হেন শিদাকণ হালি * 

কেন সে দাকএন শ্লাস ঘসে স্তবভি বাস 
পবশিলি * কুস্্রমে 7 401, দে তুলি 
শর  হন্পের বাশা সে লেহ-পপুএলি । 


“থাঁনে সবাশিণে ম্বপেশ্বব- কাচ, 

যুভিবা যগল বণ, নধনে শোক। শশ্থর, 
বদ্রপীভ-সলাখ!থ বভিছে খেপন্বে - 
গহবরেব মুখে যথ। গিবি-ধাবা ঝরে । 


“পরাণ সদষ ভয়ে ঠে অমবনাথ, 
কুমাব-বাসনা আজি, প্রভাতে সমপ্সে সাজি 
আহইল। যখন খধশবঃ কহিলা অ।মাষ- 

“এক কথা স।রাথ ০, আদেশি তোমায়, 
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“দেখিবে অন্তিম কাল যখন আমার, 

দেখো যেন বণস্থলে, মম দেহ শক্রদলে 
চরণে পরুশি কেহ না করে হেলন-_ 
রাক্ষস-পিশাচে যেন না করে ভক্ষণ ! 


এই অগ্নিচক্ররথ লভিনু যা রণে 

হারাইয়ে হুতাঁশনে, দিও হে পিতৃচরণে, 
দিও পদে এই মম অঙ্গ-আচ্ছাদন, 
বল€ও)- কুদ্রপীড়-সাধ হয়েছে সাধন ।, 


সে রথ উৎসন্ন এবেঃ তে অমরনাথ, 

আজ্ভ। দেহ বীরতনু, কবচ শীধক ধনু 
ল'য়ে ভাব পিতৃপদে সমর্পণ করি-_ 
পুরা বীরের সাধ, হে বীরকেশরি 1” 


বাসব ত্রিদশপতি জারথি-বচনে 

কহিলা_ “শুন রে সতত, দৈত্যস্ৃত অদভূত 
দেখাউল। বণে আজি সমরকৌশল, 
স্তব্ধ স্রবাস্থর তার তেরি ভুূজবল । 


এ-হেন বীরের শব পবিত্র জগতে ; 

চিজ্তা শাতি কর্‌ চিতে, আমি সে দিব বহিতে 
এ বারেক্্র-মৃতদেহ, নিজ পুস্পরথ-_ 
ইত্খে লয়ে পুর্ণ কর বীর-মনোরথ 1” 


সারথি সজলনেত্র স্বরেক্র-আদেশে 

সৈনিক সহায় করি তুলিল। পুম্পকোপরি 
কুত্রপীড়-স্ৃততন্ু অস্ত্রাদি ভূষণ ৪ 
ইক্াদেশে শব-সঙ্গে ফিরে দৈত্যগণ । 
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বাজিল সমরবাগ্ গম্ভীর নিনাদে ; 

রথপার্থে সারি সারি চলিল পতাকাধারী, 
পর্দাতি, মাতঙ্গ, অশ্ব পশ্চাতে চলিল,-- 
ধীরে ধরে অমর।র দ্বারে শ্রবেশিল । 


ব্রয়োবিংশ সর্গ 


পুজে আশ্বাসিয়। বৃত্র, ফিরিয়া আলয়ে, 
করিলা সমর-সজ্জ, রণক্ষেত্রে ত্বরা 
প্রবেশিতে পুজের সহায়ে । আজ্ঞা দিলা 
যোধবৃন্দে সমরে সাজিতে অচিরাৎ। 
সহজ €কোদণ্ডধর, শত যুদ্ধে যার 
যুঝি দেবরখী-সনে মথি স্ুরদল, 
লভিলা বিপুল যশ, অতুল উৎসাহে 
সাজতে লাগিল দৈত্য-আদেশে তখনি 
ফিরিলা সভামণ্ডপে বুত্র সহাস্থুর । 
মহাপাত্র স্মিত্রে চাহিয়া! ধীরভাবে 
কহিতে লাগিলা বৃত্র» “কি কৌশল ধরি 
যুঝিবে দানবগণ-_রক্ষিবে নগরী ; 
কে রক্ষিবে পুব্বদ্বার ? একবা লে দক্ষিণে 
থাকিবে স্বদল-সঙ্ষে ? কোন্‌ সেনাপতি 
পশ্চিম-তোরণ রক্ষা করিবে বিপদে-_ 
কেবা সে উত্তর-দ্বারে প্রহরী নিয়ত ?” 
হেন কালে ঘোরতর ক্রন্দন আরাব 
উঠিল বিমান-মার্গে ; স্তব্ধ সভাজন 
শুনি সে ক্রন্দন-স্বর ; স্তব্ধ সে নিনাদে 
ইক্নারি দনুজেশ্বর, চাহি অমাত্যেরে 
জিজ্ঞাপিল। “কোন্‌ বীর আবার পড়িলা 
শরাখাতে ? কহ হে সচিব, সহসা এ 
কেন হাহাকার ? কেন হেন কোলাহল ? 
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শুভ ক্ষণে, হে স্মিত্র, লভিলা জনম 
দানবের কুলে পুজ- বীর কদ্রপীড় ! 
ধন্য রণশিক্ষ। তার-_পন্ বাহুবল ! 
সফল সাধন এত দিনে ! ভূুজবলে 
সমূহ অমবসৈন্য নিবারিলা একা! , 
জিনিল। স”বে বহি--দ্রশিবাব দেব ; 
জিনিনা কুঁবেরে ভপম-বলী » বিমুখিল। 
কদ্দে একাদশ বণে বৌদ্র-তেজ যাব , 
ইন্দেব নন্দনে খেদ।ইল। যেক হেন ! 
নিঃশক্ত কাঁরলা পুরী ১ গ্রাচীব-বাহভিবে 
»থিছে সমগবে ঞণে গমব-বাঠিনী 
দর্রন্ত বিশিখ-জ্ালে , াক্ষে দেখিন্ত-- 
সে ত্বল্জয় সাহস, মব-নিপুণ 172 
চাঁবি মহাবথী-সঙ্গে যুঝিছে একাবী । 
জানি মা, জান তাল বীমা রগোলাস, 
পাবে সে যুখিতে একা প্রচণ্ড ভাক্বে, 
ভীমপণলা গশ্রভঞ্জনে, কিবা শক্তধবে 
[কিম্বা মতা পাশপাবী বাখধ-কুল-নলাথে 
বিগ স্ববপতি ইন্দ্র, কিজানি ৮-্সাহ্ে, 
এক।কী ভেচযে পাছে 1 মন্ষি ১ সঙর 
শাজ্ঞা ছেহ বথিনুশ্দে হইতে বাহিব 1৮ 
তন কালে গ্ুপ্রলীড-স।বথি বঙ্ছিক 
বাখল পুষ্পকরথ অঙ্গনে মাঝে । 
শতমুখে আপতাকি-বন্দ দাড়াউল ; 
হৃদ্র মন্দ ধণবাছ্য পাজিল গপ্তনম। 
শিহবিল। সভাসীন অস্তর-মগ্ডলী , 
কাপিল বুত্রেব বক্ষ-স্থল ঘন বেশে, 
বহিলক সজল-আখি বথ হৈতে নামি 
কুমারের রণসজ্জ। লয়ে ধীরে ধীরে 
প্রবেশিল সভাঙলে । হেটসুখে আসি 
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রাখিলা দস্ুজরাজ-চরণের তলে 

স্ু্দিব্য কবচ, আভাময় সুমেখলা-_ 

অস্িকে'ষ নিষঙ্গ_ কাম্মুক- চন্দ্রহাস £ 

বাখিলা, হাঁধ, ফেলি অশ্রুধাবা, শীর্ষক 

শোভিত সাঁবসপুচ্ছগ্চ্ছে মনোহর । 

দৈত্যরাজে নমি, দাড়াইলা যোড়হস্তে ; 

কহিল! কাদিয়া_“প্রভূ, কি আর কহিব 1” 
বৃুজ্রাস্্বর, পুজশোকে অধীর হৃদয়, 

শ্রবিন্দ্র নেত্রকোণে সহসা ঝরিল, 

কতিতে লাগিল? স্তে- হাঁষ, বাষু-স্বন 

বনরাজি মাঝে ঘথা_“হবে ন। বলিতে 

বানী তোর, রে বহিলক, জেনেছি সকলি - 

দৈত্যকুনোজ্জল রবি গেছে অস্তাচলে 1” 

দূবে নিক্ষেপিলা শুল এখন নিক্ষল । 

নীববে বসিলা মহা স্বর | ক্ষণ পরে 

তুলিষ। লইল। বক্ষে পুলতন্তচ্ছদ , 

চাঁপিল। হ্ধদষে ধরি, পুজে পেষে যেন 

আলিঙ্গন দিলা ভাষ ;» করিল চুম্বন 

কবচ, শীর্ষক, নেত্রনীবে ভিজাইয়া। 
টচ্ক্াসিল সভাস্থলে এা1কেব নিশ্বাস । 

যথা ম্বহ সুদ ব্ববে সাগবহিন্পোল 

উচ্ড্লাসে বেলায় পড়ি, সিন্ধগর্ভে যবে 

ডোবে কোন€ও) নীবকন্তা, মু শ্বাসে তথা। 

উচ্ফ্বাঙ্িল সভাজন ক্প্রপীড়শোকে ! 
শোকাকুল বহিলক তখন খেদন্বরে 

কহিল। “হে দৈত্যবাজ, হে বীরমগ্ডলি, 

হে মিত্র অমাতাগণ, ন1! দেখিলাঃ হায়, 

কি নীরত দেখাইলা অস্তিমে কুমাব ! 

সত আমি ভাব, কত যুদ্ধে নিবখিন্ন 

সে বীরেব বীরদর্প--কিপ্ক কভু হেন 
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অদভূত অস্ত্রক্ষেপ চক্ষে না হেরিনু 1 
ন। শুনিনু এ শ্রবণে ! বীরচুড়ামণি 
মৃত্যুকালে দেখা ইল। বীরত্বের শেষ ! 
স্ুত আমি, কি বণিব, কি জানি বণিতে, 
সে কার্ম,.ক-ক্রীড়াভঙ্গি _ সে ভূজ-চালন ! 
বিজুলি-তরঙ্গ-লীল! জিনি চমৎকার ! 
স্তব্ধ হেরি দেবকুল ; স্ুররথিগণ-_ 
সূর্য্য, বায়ু, বরুণ, পার্ববতীপুত্র ধীর, 
অস্থির আকুল বাণে, নারিল৷ তিষ্ঠিতে,__ 
চারি জনে একবারে যুঝিল। কুমার ! 
কি বলিব, দনুজেন্দ্র, চক্ষে না হেরিল! ! 
না শুনিল। সে বিস্ময়-প্লাবিত উল্লাস ! 
সাধুবাদ ঘন ধ্বনি কত শত বার 
উঠিল সমরক্ষেত্রে কুমারে বাখানি। 
বাসব গাঁপনি- হায়, শরে যার বীর 
গতজীব-_বিস্মিত অদ্ভুত বাধ্য হেরি 
দিলা নিজ পুস্পরথ, ব্রিভূবনে খ্যাত, 
বতিতে বীরেন্দ্র-সজ্জা, অপিতে ও পদে | 
শুনিতে শুনিতে বৃত্র স্কুরিত-নাসিকা» 
বিস্মশরিত বক্ষঃস্থল, দাপটে সাপটি 
ভীষণ ভৈরব শুল, কহিল। উচ্চেতে 
“সাজ রে দানবণুন্দ__সংহারের রণে।” 
হেন কালে সেথা, শিশুহার1 কেশরিনী 
পন আন্দোলিয়া, ভ্রমে যথা গিরিমাঝে, 
আইল এন্দরিল বাম _আলুলিত কেশ, 
বিশৃঙ্খল বেশ-ভূষা, স্ুুঘন নিশ্বাস 
কম্পিত নাসিকারন্ধে, অস্কিত কপোলে 
শুক্ষ অশ্রুজলধার1 ; কহিল দানবী 
ঘোর স্বরে- উন্মত্ত করিণী যেন ভীমা, 
“দৈত্যকুলপতি, দেত্যকুল নির্র্বংশ হে 
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বুজ্রসংহার কাব্য £ ছিতীয় খণ্ড ২৫৯ 
জানিয়া, এখনে! স্থির আছ দগ্ধহিয়! ? 
শোকে অবসন্গতন্ু হতাশের প্রায়? 
ধিক হে তোমারে, ব্যাধে না বধি এখন(ও) 
নিরখিছ শুন্য নীড়, উচ্ছিন্ন অটবী ? 
হের দৈত্যপতি, হের তপ্ত অশ্রজল 
দহিছে এ গগুতল ! আরো উষ্ণতর 
শোকদাহে দহে ছদি ! তুমি পিতা হয়ে 
এখন(৩) অসাড়-দেহ-_না সরে চরণ ? 
কি কব, হে দৈত্যনাঁথ, ন। শিখিলা কু 
গ্রামের প্রকরণ এন্দ্রিল। কামিনী ! 
নহিলে সে দেখাস্তাম-__কার সাধ্য হেন 
এশ্বিল।ব পুঞ্জে বধি তিষ্টে ত্রিভূবনে ? 
জ্বাল।তাম খোর [শখা, চিত্ত দহে যাহে, 
সেহ তত্*রের চিত্তে-_জায়া-চিন্তে তার 
জ্াালাতাম পুত্রশোক-চিত। ভয়ঙ্কর ! 
জানিত সে দানবীর প্রতিহিংসা কিবা 1” 
সহস1 পড়িল দৃষ্টি দন্থুজবামার 
রুদ্রপীড়-রণ-সাজে £ হেরি পুঞ্র-সীঁজ 
হৃদয়ে শোকের সিন্ধু বহিল আবার ! 
বহিল শেোকাশ্রপার। গণ্ড ভিজা য় ! 
“হা পুজ্র! হা রুদ্রপীড় !” বলি উচ্চৈঃস্বরে 
লইল। দন্দুজবাম! যতনে তুলিয়া 
পুজের সমরসজ্জী-দেখিলা শীষকে 
সেই মাঙ্গলিক অখ্য রয়েছে তেমতি ! 
জ্বলিল বিষম শোক সে অখ্য হেরিয়া ; 
কান্দিল মায়ের প্রাণ । হায় রে, পাষাণে 
পশিল অনলদাহ যেন অকল্মাৎ ! 
উচ্চৈঃস্বরে, কোলে করি পুজ-রণ-সাঁজ, 
“হা বীরেবন্দ্রচুড়ামণি” বলিয়। উচ্্ছাসি, 
কান্দিলা দারুণ নাঁদে এক্দিল। দানবী । 


৮৬০, 


হেমচজ্দ্র-গ্রস্থাবলী 


“কে হরিল।? কারে দিলা, অহে দৈত্যরাজ, 

আমার অমূল্য নিধি 1 হৃদয়-মাণিক ! 

আনি দেহ এই দণ্ডে তনয়ে আমার-_ 

দেত্যনাথ, আনি দেহ রুদ্রপীড়ে মম ! 

এমনি করিয়া! বক্ষে ধরিব তাহায়, 

এমনি করিয়া! ভিজা ইব অশ্রনীরে 

সেই চারু চন্দ্রানন ! দৈত্যকুলমণি 

দেখিব হে একবাব ! জীবন-পীযুষে 

জুড়াব তাপিত দেহ 1-_-এ জগত-মাঝে 

“মা? বলিতে এনক্ষ্রিলাব কেবা আছে আর ! 

“ধবাসনে নহ, বৎস, জননীর কোলে? 

বলিব যখন তাঁর মস্তক চম্থিয', 

নিদ্রা তাজি তখনি উঠিবে পুত্র মম _ 

দৈত্যপতি এনে দাও সে ধন আমার ।” 

কহিল দন্থুজপতি “হে দৈত্যমহিষি, 

জানি সে কঠোর বিধি কবেছে নিম্ম,ল 

বৃত্রের হছদের আশা কুগার-আঘাতে ! 

এ শে(ক-চিতাব বহ্ছি জ্বলিবে হৃদয়ে, 

51 'এীন্দিলেঃ যত দিন ভস্ম নহে দেহ! 

কি হবে বিলাপে এবে ? হা রে অভাগিনি ! 

বিলাপের বহু দিন পাইবে পশ্চান্, 

'আক্ষেপের এ নহে সময় । আগে ঘাতি 

পুত্রধাতী ইন্দ্রেব হৃদঘ এ ত্রিশূলে, 

পাব বিলাপিব পৌহে । হেব যুদ্ধসাজে 

সসজ্জ স্ববথিবুন্দ-_ সমর-প্রস্থানে 

গমন উদ্যত অ।মি, বিলাপি এখন 

চিত্তের উৎসাহ বেগ না হর, মহিষি 1” 
দানবের তেজঃপুর্ণ বচনে এ্রান্দ্রলা 

পাইল স্বভাব পুনঃ , অশ্রুধার। মুছ্ছি, 

কহিল? “দন্ুজনাথ, প্রতি শ্রুত হও-- 
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পুজঘাতী-পুজে বধি দিবে প্রতিশোধ ? 

তবে সে হাদয়জ্বাল। ছ্বুচিবে কিকিত। 

তবে সে বুকবিব বীর শুলধারী তুমি । 

তবে দে জগত-মাঝে এ মুখ আবার 

দেখাব দন্তজকুল-মতিলার কাছে 1৮ 

কহিল দনুজেশ্বর উত্তরি বামায় 

“পুরাইব মনোবাঞ্চ» মহিষিঃ তোমার 

এ শুল-আঘাতে পারি যদি পুরাইতে ।৮ 

“পারি যদি পুরাইতে £--কি কহিলা, হায়,” 

কহিলা ভূজঙ্গশ্বাসে এন্দ্রিল! দানবী, 

“হ্দয্শে।ণিত তব গেছে কি শুকাষে ? 

প্রতিতিংস। নাহি তায়? নহ কি জেতুমি 

সেট মহ।স্থর বুত্র দেব-অজ্ঞকারী £ 

এখন€(৩) তৃতীয় অংশ নহিল অতাত 

ব্রক্গণার দিলসমানে--(ৈরব ভ্রিশুল 

এখন( ৩) ধরেছ হস্তে তেমতি শপ্রতাপে, 

“শারি যদি প্রধাইতে»-বলিলে, দেত্যেশ £?” 
বুঝাহলা বুভ্রাস্সর সাজ্জনিয়া তায, 

প্রতিজ্ঞা করিয়া প্রনঃ মস্তক পর শি, 

নাশিতে ইন্দেব সম্মতি 1-- স্কিপ চিন্তে তবে 

পীরগতি এন্দিলা ফিবিলা হল্পালয়ে । 
তখন দন্রজপন্িভ স্্রমিত্রে সঙ্বোধি 

কহিতে লাগিলা পুজ-অস্ত্যেষ্ি ষেকপে 

লমাধ। হইবে অস্ত । হেন কালে সেখ। 

প্রবেশিলা বীরঙদ্র মহাকালদৃত । 

সম্ভ্রমে দনুজপতিত গ্রণতি করিয়া 

সন্তাবিলা শিবদুতে । কতিলা প্রমথ-_ 

“বুত্র, তব পুজ-তন্ু স্বমেরুশিখনে 

লইতে বাসনা মম । অস্তো্ি সৎকার 

সে কীরের করিবেন ইন্দ্রাণী আপনি ! 


২৬২ 


হেমচক্র-প্রস্থাবলন 


ইন্দুবালা-তনু-দঙ্গে অনস্ত মিলনে 

মিলায়ে সে বীরতন্ু সুমেরু-অঙ্গেতে 
রাখিবেন স্থরেশ্বরী ;£ হে দনুজনাথ, 
পতিশোকে পরাণ ত্যজেছে পতিণ্রাণ? ! 
হন্রুবাল» দানবেক্র্রঃ লুকায়েছে, হায়, 

সে স্ববমা-রাশি আজি সুর-রমা- কোলে ! 
নিষেধ না কর, দেত্যনাথ, পুজনাম 
প্রতিষ্ঠিত করিতে ত্রিদিবে চিরদিন |” 
নীরবিলা শিবদূত এতেক কহিয়া । 

কহিল দন্ুজনাথ--“শুকায়েছে, হায়, 

সে চাকু কোমল লতা ইন্দুবালা মম ! 
হের, মন্ত্রি, বিধাতার বিধি অদভুত-_ 
দৈত্যকুল-রবি সনে সে কুল-পস্কজ 

ডুবিল হে একিকালে ! ছাড়িলা খন 
রুদ্রপীড় বৃত্রাস্্রে, থাকে কি সে আর 
দৈত্যকুল-লম্্রী তার ঘরে £ জানিলাম 
এত দিনে অস্থপ্নকুলের অবসান ! 

হা মাতঃ স্থুশীলে ! তব অস্তিন কালেতে 
চক্ষে না দেখিন্ু তোমা! সেবিলে মা কত 
ভনমার ক্সেহে বুত্রে বুত্র জীবমানে 
সর্পলে শক্রর কোলে ! মৃত্যুর সময় 

ন। পাঁইলে স্ববান্ধবে জনে দেখিতে ! 

হ)? বিধাতঃ, লীলণ তব কে বুঝিতে পারে ?” 
আক্ষেপি এরপে বুব্র নিশ্বাসি গভীর 
কহিল! লইতে তনু মহেশের ঘৃূতে $ 
বীরভদ্রে প্রণমিয়া করিল। বিদায় । 

চাহি পরে মহাস্থুর সৈনিকবৃন্দেরে 
সাজিতে আদেশ দিলা-_-আদেশিলা শুর 
সাজিতে দনুজকুলে ! কি বৃদ্ধ তরুণ 


বুতরসংহার কাব্য £ ভ্িতীয় খণ্ড ২৬৩ 


চজিল দন্চুজবীর যে যার আলয়ে, 
ঘোঁষিল অমরা-মাঝে- ক্যধ্যোদয়ে রণ ! 
হায় বে, জে নিশি যেন গাঢতর বেশে 
দেখা দিল অমরাকস । প্রতি গ্রহে পথে 
অল ককণ স্বর । আলয়ে আলে 
গহীর হ্ৃদয়োচ্জ্াস মধুর গভীব ! 
পিতা পুজে» মাতা স্থতে, ভগিনী ভ্রাতায়, 
কত ধীব আলাপন, মধুর সম্ভাষ, 
বিনয়, করুণা, স্ষেহ, মমতা পুবিত ! 
বনিতার স্মললিত কতই বিলাপ । 
পতিব আশ্বাস প্রেমময় মোহকর । 
কাঁদিতে কাঁদিতে পুজ্রে সাজাইছে মাতা 
চন্ষি কত বাব স্েতে পুজেব ললাট ! 
মুদি নেত্রনীর বীব অলীক আশ্বাসে 
বুঝাঁইছে কত তায়! জননীর প্রাণ 
ভালে কি ছলনে, হায় ? আরো গাঁঢতব 
অন্তরে দ্রটিছে বেগ পরাাণে আঘাতি । 
কত শত বাব খুলি তন্ত্র কঠিন 
তনয়ে ধরিছে বুকে! কোন বা আলয়ে 
সোদরেব পদচ্ছদ সাধিত বাঁধিতে 
ভগিনী কাদিছে শোকাকুল- অঙ্গভগ্জ, 
অস্ফুট নিশ্বাস, নীবধান! দব দব 
নযনযুগলে, পতি-আজ্ঞ1 শিবে ধবি, 
কোন বা রমণী বান্ধে পতি-কটিবন্ধ ! 
কোন বা বমণী, ধীরে তুলি শিশু-কব, 
কাদিতে কাঁদিতে জভাইছে পতিকণ্ 
সে কোমল করে ! হাষ ! কেহ বা ধবিছে 
পতির মসধরদেশে শিশুব অধর । 
সুমধুর হাসি মুখে খেলিছে বালক 
কিরীটের গুচ্ভ ভুলি-_আনন্দে হলাষে ! 


২৬৪ 


হেস্টক্র-গ্রন্থাবর্শী 


অশ্রুতে মিশায়ে হাসি হেব্রিছে রমনী, 
সজল নয়ন, মরি, এবে অবিচল । 

চাহে কোন সীমক্তিনী স্বামীর বদনে 

করে তুলি খঙ্গাকোষ 1 কোন বা বালক, 
পিভার কবচ অঙ্গে ১ হাসিতে হাসিতে 
আদিছে জননী-কাছে--কাঁদিছে জননী | 
পুজে সাঁজাইছে পিতা, পিতার প্ঠেতে 
কুতৃহলে পুর্ণ ত৭ বান্ধিছে তনয ! 
বুঝাইছে বধূৃকুলে বৃদ্ধ পুরবামা । 

মাষে সান্বনিছে স্ৃতা, জননী কন্ঠাষ ! 
শুকাহছে কত ফুল্প প্রফুল্ল আনন, 

গত নিশি প্রস্ষুটিত অরবিন্দ সম, 

ছিল প্রস্কুটিত যাহা! হায়, কত আখি 
ছুঃখেতে ম্বুদিছে আজি । গত বিভাবকী 
যে বদন দেখিবাবে হ্ৃদষ উৎস্থক, 

আজিজ নিশ্পি নাহি চাহে শিবখিতে তাষ 
যে হ্ৃদয-পব্শনে শীতল পবাণে 

সিঞ্চিত পীখুব-ধারা, তগ্ত তাহা আজি-_ 
পরশনে দগ্ধ হৃদিতল ! শ্রুতিমূলে 

যে বচন কালি স্ুমধুূর, আজি তাহে 
লিস্িছে কন্টক 1 কত ন্সেহ, আশা, আহা, 
বত চিন্তা, ভয়, প্রতি দাঁনবেব দবে 
একজে তরঙ্গ তুলি ফিরিছে সে নিশি 

না হষ বণনও, হাষ, সে হদিপ্রাবন ! 

পুডিছে সবারি বুক, কোলে করি কেহ 
হেবিছে শিশুর মুখ---চুন্বনে বিহ্বল ! 

কেহ শ্প্রিয়তম।-অ শ্রু মুছিছে যতনে 

হদয়ে চাপিয়। স্গখে ! কেহ বা কাদিছে 
জাভায় জাভায়, আহা, সে কাল নিশাতে 
বিদায় কতই মত ! সখায় সখায় 


৩৩৪, 
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শেষ প্রণয়ের দেখা কতই স্েহেতে ! 
আলিঙ্গন পিতা পুজে_ জননী-আশীষ, 
সে তামসী অমরায় নিরখিল। কত ! 


চতুবিবংশ সর্গ 


অমরায় বিভাবরী হইল প্রভাত ; 
খড়গ, চন্ধ, বন্মঃ তৃণ, তরল কিরণে 
প্রদীপ্ত হইল দশ দিকে ! সিন্ধু যেন 
সে ঘোর সমরভূমি__অকুল-_গভীর ! 
দেব-দৈত্য-চমুদল উনম্মিকুল-প্রায় 
ভাসিছে কিরণ মাথি সে রণ-সাগরে | 
সে কিরণে প্রভাতিল ভীম শোভাময 
অপুর্বব অমর-ব্যহ -বাঁসব-রচিত । 

বহু দেশ যুড়িয়াছে বাহিনী-বিন্যাঁস»-- 
অস্তীচল, হেমকুট, তাত্কুট গিরি, 
পববত পারদগর্ড প্রবালভূধর, 
মনঃশিল। শৈলকুল আদি আচ্ভাদিয়। ! 
মণ্ডল ভিতরে সৈন্য-মগ্ডল স্থাপিত-_ 
অপুবব শ্রবণাকৃতি | মধ্যক্গ্লে তার 
যক্ষপতি আদি স্থররঘী-_-শরাহত 
দেবগণ ১ চৌদিকে স্তবকে স্ুরসেনা, 
রক্ষিত সেনানীবৃন্দ রণে স্ুনিপুণ । 
ব্যুহ বিরচিয়। ইন্দ্র অরুণ-উদয়ে 
দেবসেনাপতিগণে করিল আহ্বান 
আপনার পটগৃহে । বাসব-আ দেশে 
আ(ই)লা জলকুলপতি বরুণ সুধীর ; 
বৃত্রস্থুতবাণে বিদ্ধ বাম উরুদেশ, 
পাশে রাখি দেতভার, খঙজজের গতিতে 
আইল ইন্দ্রের পার্থে। স্্য মহাবলী, 


হেমচজ্দ-শ্রস্থাবলী 


তীক্ষ শরে দগ্ধ-তন্থু, আইলা সত্বর 
ইজ্্র-পটগৃহে বিদ্ধ বাম ভূজ ধরি । 
আ(ই)লা অগ্নি ভীমদেব অস্থির দহনে ; 
আ1(ই)লা দেব প্রভগ্জন চঞ্চল গতিতে ; 
আ(ই)ল। দণ্ডধর যম করালমুরতি ; 
জয়স্ত বাসব-পুজ, দেব ষড়ানন। 
যথাস্থানে যে যাহার কৈলা। অধিষ্ঠান । 
স্রপতি, চাহি স্রয্যে, অনলে, বকণেঃ 
কহিলেন “হে অমর মহারথগণ, 

চিত্ত মম আকুলিত হেরি তোম। সবে 
হেন শরদগ্ধ-তগ্র-- না জানি একপে 
ছুর্গ তি কবিল। দেবে গৃত্রের তনয় ।৮ 
জিজ্ভঞাসিলা “কোথা এবে বক্ষ ধনপতি ; 
না আইলা কেন ছুই অশ্িনীকুমার ; 
কোথা একাদশ রুদ্রঃ অন্য বীর আর ?” 
উত্তবিল। বারীশ বকণ পুরন্দরে, 

“আমা সবা হৈতে শরদগ্ধ গুকতর 

সে সকলে , হে সুরেন্দ্র, গতিশক্তিহীন 
কোন দেব, মৃচ্ছাগত কেহ, বৃত্রস্থৃতি- 
শবঘথাতে ।” শুনি ইন্দ্র আক্ষেপিলা কত । 
কহিল। অমরপতি--“তে সেনানীগণ, 
হত এবে সে অস্সুর ভীম ধন্রুদ্ধর ! 

কিন্তু ছুষ্ট বৃত্রাস্থব জীবিত এখন(৩) ; 
?দত্যপতি সমরে হব্বার । রণে যার 
অমরা-বঞ্চিত দেবগণ ! সে ছরাত্ম! 
সংগ্রামে পশিবে অচিরাৎ £ কি উপায়ে 
নিনারিবে তায় এ সমরে ? কহ শুনি । 
দধীচির অস্থিবলে, পিনাকি-আদেশে, 
পেয়েছি অব্যর্থ অস্্--ব্জ প্রহরণ ; 
কিন্তু সে অসুর ইথে নহিবে নিপাত 
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না হইলে কজ্রহ্ষদিবা শেষ । কি উপাষে 
কহ, দেত্যে তুরস্ত সমরে নিবারিবে ?% 
বলি কোষ হৈতে খুলি ধরিল। দক্ভোলি 
দ্রঢকরে পুরন্দর ! ধক্‌ ধক জ্বালা 
জ্বজিতে লাগিল অস্দ্রে, করি দীকপ্তিময 

সে দেব-পটমগ্প-- অনস্ত শিবিব , 
উত্তাপে অস্থির দেবকুল, দেখি ইন্দ্র 

ভীম বজ রাখিলা আবার বজাধারে । 
ভীষণ দভ্তোলি-তেজ হেবি বৈশ্বানব 
আহলাদে অধীর, অঙ্গে স্ফ্ুলিঙ ছুটি, 
কহিল-_অসহ্য ক-বেদনা উপোেক্ষি, 
“অমবেন্দ । শুন কহি মম অভিলাষ, 
তিলাদধ নিমেষ আব বিলম্ব না কর, 
অস্তবে সংহার বজে * অনুষ্ট-লিখন 

কে বলে খণ্ডিত নয ? স্থযোগে সকলি 
শুভ ফল । না থাকিলে এ বেদন1 মম, 
এখনিন স্রেশ, বধিতাম বুত্র।স্গৃবে 

এ অনস্প-আঘাতে 1” শাজ্ত কলা স্ুুরপতি 
উগ্র হুতাশনে, বুঝাইযা নানা মত । 
তখন ভাক্কর- -শ্রহকুল'পতি দেব-- 
তীব্রতর ত্বরে উচ্চে নিনাদি কহিলা। 

“হে স্থবেল্প্, ভয যদি দস্তোলি-নিক্ষেপে, 
দেহ তবে মম করে, দেখিবে এখনি 
খণ্ডসুণ্ড হয কিনা ছরস্ত অস্থর £ 

প্রচণ্ড স্রধ্যেব তেজে, বজেব সহাষে, 
লুটিবে অন্ুবনুণ্ড- বিস্তীর্ণ শ্বাশানে 

শুন্য কুন্ত ঝভে যথা । না জানি স্থরেশ, 
কি হেতু অসাধ তব হেন রিপুনাশে ৷ 
আপনি অক্ষত-দেহ ! জব জর তন 
দেবকুল অস্সীঘাতে ' কি জানিবে কহ-_ 


সই ৩ 


হোমচজ্দ্র-গ্রস্থধ বল 


ছিলে লুকাইয়। দূর কুমেরু-গহবনে 1” 
স্রবধ্যের বচনে ক্রুদ্ধ জলদল'পত্তি 

কহতিলা “হা ধিক, ধিক দেব দিবাকর, 
দেবেজ্রে এ ভাষা £ সক্বত্যালী সুরপপতি 
দেবতার হিতে, ছ্বণা লজ্জ। পর্রিহরি 
বিশ্বদ্বারে জ্রমিলেন ভিক্ষকেব বেশে । 
ভাবে এ পক্ষ বাক্য 2 হে ধ্বাস্তবিনাশী, 
অন্ধ কি হইলা ক্লেশে » কহ সে কাহাব 
নহে শরদঞ্ধ দেহ ? একাকী অমবে 
যুঝিল। কি (দত্যস্থৃতে ? কি সাহসে হেন 
অহঙ্কাব, হে সবিত2১_ ভীক অপবাদ 
দিল। ইন্দ্রে এ শ্টবম গুলে ? লজ্জীহীন 
ভীবক মে আপনি, অন্তে ভাবে সে তেমনি 1৮ 
এত কহি নীববিল। সিন্ধুকলপত্তি । 
স্ুবেক্দ্র ভখন শাস্ত করি বাবিনাথে, 
কহিলা।, সুধীর ভাবে গম্ভীর বচন-- 

“হে স্ব্য, অস্থরনাশে অসাধ আমাব । 
দেবছু"থে নহি ত্"ঘথী -_নহি হে ব্যথিত 
শরব্যথা বিহনে শবীীবে ” অকাবণ 
অবাতি নাশিতে করি হেলা? *--হে দিনেশ 
জঅহত্।ং৩১ দ্বুচাও সে চিত্ত-অম তব, 

লহ এ সংহাব-অস্ত্র-_ লিনাশ অস্ুরে 1” 
এত কহি স্প্য অগ্রে বাখিল। দস্তোলি । 
মাগ্রহে ভাক্ষর হেবি সে ভীম আঘুধ 
তুলিতে করিলা যত্ব ছই ভুজে ধৰি 
প্রকাশিলা যত শক্তি ভূজদণ্ডে তার; 
তুলিতে নারিল। বজ-_লজ্জানত মুখে 
ঈাভাইল। দূরে গিযা দেব-অস্তরালে । 
হাসিল অমববুন্দ উচ্চ অট্রহাাসে 

হেরি স্ধ্য-পরাভব, ব্যঙ্গ স্বরে কত 


বৃ 
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বিদ্রপিল1 কত জন কুট তিরস্কাবে ৷ 
তখন বাসব শীঘ্র পীযুষ-তুলনা। 

বচনে শীতল করি চিত্ত সবাকার 
নিবাবিল। সকব জনে--*হে দেবমগ্ডলী” 
কহিল। বিশদ শরে-_“গুভ-বিসন্বাদ 

সদ অনর্থের হেতু ভ্রিজগতী মাঝে , 
বিপদেব কালে মনোমিলন(ইউ) সম্পদ । 
কে না পাবে সখ্যন্াবে সম্পদ ভুঞ্জিতে ? 
দেবতাঁৰব কত হীন মীানবেব জাতি, 
তাদেব(ক) সম্প্রীতি কত সোদবে লোদরে, 
কানহ সখাতা কেহ আজআীয় স্বজনে, 
সৌভাগ্য সে তত দিন । সৌশাশ্য ফুরালে 
সল্খের সংসার হাব--শাদ্দ ল-কুলহ 
আত্মীষ-কলহে গুতে 1 শাতত উচ্ছেদ । 
বিপদে বন্ধুব ক্ষষম মানবে প্রবাদ । 

সে প্রবাদ দেবকৃুলে কবিতে প্রবল 

৮15 কি অমরগণ । মাতআবিস্মরণ 

বিপদে এতই দেবে, অহে ভ্রিদিবেশ 1!” 
এতেক বলিষা ইন্দ্র নীরব আবার, 
ভাবিতে লাগিলা চিত্তে +কবণপে অস্থব্রে 
ভেটিবে সমরে পশি । পাঁব্বতাীনন্দন 
কাণ্তিকেয় সেনাপতি, সমব-কুশল, 
কহিলা যুছ্ধেব প্রথা ব্যুহমধ্যে থাকি, 
ব্ক্ষিতে স্বপক্ষ-বল » বরুণ বিচাৰি 

রণে ক্ষীস্তি ক্ষণকাল দিলা উপদেশ ; 
অন্য দেবগণ মজ দিল যে যাহার । 
ভাবিত অমবপতি অমব-শিলিবে, 

হেন কালে মহাশুন্য বিদাবি বেগেতে 
আ(ই)লা শিব-পারিষদ ভীম মহাকাল £ 
আ্রধিলা বাসব শিবদ্ুতে-_-শিবশিবা- 
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বারতা, কৈলাস-স্ুসন্বাদ * শিবদ্বারী 
নন্দী ইন্দ্রে বন্দিয়া তখন কহিলা-_-“হে 
অমরেক্দ্রঃ উমেশগেহিনী পাঠাইল-- 
শচী-হঃখ হরিতে সতত চিস্তা তার-_ 
পাঁঠাইলা, হে বাঁসব, জানাতে তোমায় 
বৃত্রের খণ্ডিল ভাগ্য- অকালে অস্থর 
পড়িবে দক্তোলি-ঘাতে । হে শচীবল্লভ, 
বিলম্ব না কর আর, বজে বিদারিষা 
বক্ষঃ চরণ কর তাব * ভৈবব আপনি 
কুপিত এন্দিলা-দন্ডে কৈলা এ বিধান |” 
এত বলি শিবর্দত ফিবিলা কৈলাদে 
ধমকেতুবেগে গতি, উজল্িলি অশ্বব । 
মহানন্দে কোলাহল দেববুন্দ মাঝে, 
শ্ণকালে ব্রিভুবনে ঘোবিল সম্বাদ-- 
ইত্দ-বুত্রাস্ররে রণ-_বুত্রেব সংহার 
বজাঘাতে । বিহ্বলিত কৌতুকে, হরফে, 
চতুদ্দশ লোকবাসী, সিন্ধ-বেতামচব 
ছিল বিমানমার্গে । আ(ই)ল যক্ষকুল ; 
বিদ্যাধর, অগ্দব, কিন্নববর্গ যত ; 

আইল কর্বব,বগণ, গন্ধকব পিশাচ, 
আ(ই)ল সিদ্ধ, নাগকুল, প্রেত, পিতৃগণ, 
দেবষি, মহবি, যতি, শুচি-আত্মা যত ; 
আহল ব্রন্মাগুবাসী প্রাণী শুহ্চদেশে । 
আকাশের দূব প্রান্তে, শৃন্যষাঁনে চাপি 
রহিল সকলে ব্যগ্ত। সে রণ দেখিতে 
খুলিল ব্রন্মাগুদ্বাব অন্বর সাজ্জায়ে ; 
নানাবণ হেম, মণি, প্রবাল, অয়স 

রচিত বিচিত্র কত গবাক্ষ, তোরণ, 

কত দিব্য বাতায়ন খুলে চক্দরলোকে, 
ছড়াযে বিমান পথে চক্দ্ালোক-শোভ?। ! 
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সূর্্যলোকে কত কোটি বাতায়ন, আহা, 
খুলিল অতুল মৃত্তি-_লোম-হর্কর, 
অদ্ভুত সৌন্দর্ধয-বশ্যি প্রকাশি গগনে! 
প্রতি গ্রহে এইবপে নক্ষত্রে নক্ষত্র 
খুলিল কতই দ্বার, গবাক্ষ, ভোবণ, 
বিপুল অনস্ত-কোলে- অনন্ত শোভায় 
প্রতি বাতায়ন-পথে, গবাক্ষের দ্বারে, 
প্রাণিবৃন্দ অগণন, শুন্য যেন আজি 
প্রাণিমষ»-্পরিপুর্ণ জীবন-্প্রবাহে । 
সে শোঙা হেরিতে রম] শ্রীপভি-সহিত 
খুলিল বৈকৃগ্দ্বার ! খুলে ব্রক্মলোক 
অতুল্য তোরণ আজি ব্রন্মলোকবা সী! 
খুলে দ্বাধ মহাকাল কেলাস ভূবনে । 
অ$ঙল সুরভি গন্ধে পুরিল জগৎ । 
বিহবলিত চৌদ্দ লোকে প্রাণীর মগ্ডলা 
সে সৌবভ ভ্রাণ লি । আকুলিত প্রাণ 
দেখিতে লাগিল শুন্যে বৈকুণ্ ভূবন, 
অতুল ব্রহ্মার পুরী, বিশাল কৈলাস, 
মোহে অচেতন যেন ভুলি ক্ষণকাল 
ইন্দ্র, বৃত্রাস্ুপ, গ, সমর-এাঙ্গণ ! 

হেথা ইন্দ্র ব্যহ-মাঝে প্রবেশি তখন 
নিরখিল। একে একে দেবরথিগণে 
সমরে আহত যত, কিবা সে মুচ্ছিত। 
ধনেশ্বর কুবের, অশ্বিনীসুতছয়ে, 
সান্্বনিল। মি স্বরে । কুদ্র একাদশে 
লিপ্ধ করি, স্িগ্ধচ করি অন্য দেবে যত 
আহত সমরক্ষেত্রে, ফিরিল1 বাসব 
করি ব্যহ প্রদক্ষিণ। আসি বহির্দেশে 
আজ্ঞ। দিল মাতলিরে আনিতে পুম্পক | 
আজ্ঞ। দ্রিল। নিজ নিজ রথ সাজাইতে 
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অন্য যত স্থররী। শিবিব যুড়িয়! 
সাগর-কল্লোলধবনি উঠিল আরাবে। 
সাজাইলা অকণ স্র্ধ্যের স্থবিমান 
একচক্র রথবর অদ্ভুত দেখিতে । 
গতি মনোহব অতি প্রদাীপ্ত চুভাতে 
সপ্ত স্বর্ণকুস্ত শোভা । নিয়োজিল। ভাষ 
সপ্ত শ্বেত তুবঙ্গম বস্কিম নিগাল, 
জিনি ছৃঞ্ধফেনরাশি শুভ্র তনুরুহ, 
ক্ষণে পাবে ব্রন্মাণ্ড ঘ্ুরিতে । বৈনতেয় 
উঠি শীভ্র বলিল স্যন্দনে । শীমাদেশে 
অনল-সারথি বথ সাঁজাইল। দ্রুত , 
স্বলোহিত বিমান প্রচণ্ড শিখাময, 
বক্তবর্ণ ছুই অশ্ব, নাসারক্ধে শ্বাসে 
প্রশ্বাসে ছুটিছে ধম ! আনি যোগাইলা। 
কৃষ্ণ হয় কষ্চবণ শমন-হ্যন্ননে 
কৃতাস্ত-সাবথি ভীম । শঙ্খবিবচিত 
শতচক্র শতাঙ্গ সুন্দৰ বকণের, 
বেগে যার রসাতল সদ বেগময, 
উও্ডাল তবঙ্গপুণ সিন্ধুর শরীর, 
যবে বাবিনাথ রঙ্গে, বাবিধি বিহাবে, 
জ্রমেন বাক্ণী-সঙ্গে- সাজা ইলা স্কৃত। 
কুনাব-সাখথি দ্রুতগতি সাজাইল। 
শতচুভ শিখিধ্বজ স্বন্দেব বিমান, 
কুবঙ্গবাহন বাধু বিমান সাজিল ; 
সাজিল শতাঙ্গ মন্য ঘত অমবেব। 
হেন কালে মাতলি সারথি কৃতাঞ্জলি 
নবেদিল। পুবন্দবে “পুম্পক বিমান 
বাহিল। অস্ুর-পুভ্র-শব তবাদেশে, 
কি বাহনে স্থুরবাজ পশিবেন রণে ?” 
চিন্তি ক্ষণে দেবেন্দ্র কহিল! আনিবরে 
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উচ্চৈঃশ্রবা মহা অশ্ব--অশ্বকুলপতি | 
মাতলি ঘোটক আনি দিল? ইন্দ্রপাশে । 
হেরিয়া বাসবে, উচ্চৈঃশ্রব! ঘন ঘন 
ছাঁভিল। নাসিকাধ্বনি, ছুলাইয সুখে 
ফুলাইলা গ্রীবাদেশে কেশর সুন্দৰ, 
ঘন হেবাধবনি ভ্রাণে, ঘন খুবাঘাতে 
খুঁভডিতে লাগিল? মনঃশিলা ত্বর্গতলে»_ 
তবল পাবদ জিনি চঞ্চল অধীর । 

অভ্র জিনি তনুশোভা শুভ স্চিকণ, 
ক্ষীবোদসমুদ্র-জাত ঘোটক অদ্ভুত 
সাজাইল আপনি সে অশ্বে স্বরবাজ , 
সুদিব্য আসন পৃঙ্গে, রশ্মি তেজোমষ 
গলদেশে শোভিতে লাগিল--সৌদামিনী 
বেডিল যেমন গ্রীবাদেশ ৷ মহাহষে 
শচীনাথ ধরিলা দস্তভোলি, আরোহণে 
কবিলা উদ্যোগ | হেন কালে শৃহ্যপথে 
স্রমেক হইতে প্রুত নামিল প্রু্পক , 
চপলা স্রন্দবী বসি তায, তভিল্পতা 
হাস্যছটা মুখে । হেরি ইন্ড্ে দ্রুতগতি, 
নামিল। চপলা, নিবেদিলা শচীনাথে 
শচীর কুশল বার্তা, নহিল' যে পে 
পাইল? পুম্পক রথ হেমান্দ্রিশখরে ? 
ইন্লুবালা-বারত। সংক্ষেপে বিববিষা 
দাড়াইলা নম্মুখে । ৮চপলাবে হেবি 
স্থধাইল1 সযতনে কতই সন্বাদ 

সুরনাথ বাব বাব , কত চিত্তন্ুখে 
শুনিতে লাগিল যত কহিলা চপল । 
সহর্ষ উৎসুক মনে আশীষি তখন 
কহিল পৌলোমীনাথ “হে চারুরঙ্গিণি, 
চির সহচরি ইন্দ্রাণীর, কিও সে 
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স্বর্গস্থখস্মখিনীবে, স্বর্গরাজ্য তার 
উদ্ধারি আবার শীভ্র অপিব তাহারে, 
চিরতৃষ্ণ। মিটাব চিত্তের ! ফিব এবে 
স্রহাসিনি, সুমেরশিখরে নিবাপদে ।৮ 
এত বলি শচীনাথ চপলার পানে 
চাহিলা প্রফ্ুনমতি ১ হেবিলা _বঙ্গিণী 
দেখিছে নিশ্চল আখি খজকলেবর, 
দৃ্টিপথে চিশুহারা যেন! ইন্দে হেরি 
সলজ্জ বদনে বামা মুদিল নষণ ; 
বাডিল স্থুগগ্ুতল, ক।পিল শধব ! 
বিস্মষে শ্রবেক্ষ এবে দেখিলা এ দিকে 
ভীম রূপ তাজি রড দিপা তেজোমধষ 
ধবেছে অপুকব মুক্তি বিশি-হবি-হব- 
তেজে নিত্য সচেতন । হেবিছে সখনে 
স্থিরসৌদামিনী- শোভা অস্থির নয়নে । 
হাসিলা খাঁসবঃ আ?1 দিলা মাতাঁলবে 
আনিতে কুশ্রমদীম ; কহিলা “৮পলে, 
পুবাব বাসনা তোব-_লাবণ্যে মিশাব, 
আজি স্থরবণভুমে, ত্রিলোক সাক্ষাতে, 
তেজ কুলেশ্বৰ বজে 5 বিখাশ উৎসব 
হবে পবে ৷” মাঙলি আনিলা পুম্পমালা, 
দিল! সুখে ইন্দ-কবে, আনন্দে বাসব 
অপিলা চপলা-বজে সে কুস্থমদাম । 
স্মযন্থর। হহল। ৮চপলা মনস্থখে, 
ধরিল লাবণ্যর।নী তেজঃকুলরাজে, 
অমব-সমব-ক্ষেণ্রে- বুত্রবধ-দিনে ! 
বাজিল সমরভেরী, তরাঁ, শঙ্খ কত; 
উঠিল আনন্দধ্বনি খন ঘনোচ্ছাসে 
পুরিয়া সমরক্ষেত্র অনন্ত ফুডিয়া 
অবিশ্রাস্ত পুম্পধাবা হৈল ববিবণ। 
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কোলাহলে পূর্ণ দশ দিক্‌ ! দ্রুতগতি 
ইক্দ্রপদে নমিল। চপলা--হাঁসি দেব 
দিলেন বিদাঁয়। ভীম অস্ত্মৃত্তি পুনঃ 
ধরিল! দক্তোলি- শক্রদন্ত-সংহারক। 
বচিয়াছে মহাব্যৃহ বৃত্র মহা ন্ুব 
দিগন্ত অদ্ধেক যুডি__উদয়-অচল, 
পিঙ্গল, ত্রিকৃট নগ, গোত্র ধরাধর, 
লোকালোক ল্মাড়িঙ অচল মাল্যবৎ, 
ভধর রজতকূট, হিমাঙ্গ শিখব, 
ছেয়েছে দানবসৈন্ত । রচিযাছে ব্যুহ 
একাদশ মণ্ডলীতে বাহিনী সাজায়ে, 
শিহ্যাসিয। বথ অশ্ব গজ পদাতিক ! 
পক্ষীন্দ গকড যেন বিস্তাবিষা পাখা 
বসেছে নশগেন্দশিরে -দেখিতে তেমতি 
দৈত্য-চধুব গগন । মধ্যে নিজদল, 
পত্র এবাঁবত "পরবে, ঘেবিষা তাহায় 
পবাএশন্স ?দত্য-সেনা , সৈনিক স্বরঘী 
পখনতেখ শ্রেণী যেন নগেন্ড্রে বেগ্রিয়া । 
হেন কালে তই দলে বাজিল দ্ুন্দ্রভি 
শাচিল বীবের হিযা। লহাব লহবে 
সাঁগর-তখঙ্গ-তুলা বিপুল বিশাল 
ছুলিয়া, ভাঙ্গিযা, পুনঃ মিলিযা। আবাব, 
৮লিল দগ্ুজপল সেনানী-চালনে ৷ 
দৈত্যধ্বজা টড়িছে গগনে নেঘাকাবে । 
ঝব্‌ ঝব্‌ কিখণ চমক্‌ অস্্'পরে, 
রথধ্বজ কলসে, তনুত্রে) ধন্রুহুলে,_ 
লকিছে কিরণোম্ফাস দিগন্ত ব্যাপিষা । 
সেজেছেন মহাহবে দৈত্যকুলপতি 
বৃত্রাস্থর _-বান্ধি কটি কটিবন্ধে পৃট, 
দুই খণ্ড গণ্ডাবের দুঢ চন্মপেটা 
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দুই উপবীতাকারে, বাদ্ধিয়াছে ঘেরি 
বক্ষোদেশ। বাম করে ধরেছে ফলক 
সধ্যের মগ্ডলবৎ-_প্রচণ্ড, বৃহৎ, 
দক্ষিণে ভৈরব-দত্ত শূল বিভীষণ । 
এর।বত করি-পুষ্টে বসেছে অসুর, 
শৈল-পৃষ্ঠে শৈল যেন । করিকুল-বাজ, 
গত রণে জিনি যায লভিল। দানব, 
চলিলা বৃংহিত করি, চলিলা পশ্চাতে 
দচজ-বাহিনী যেন তরঙ্গের মাল] । 
ছুটিল ইন্দ্র-বিমান গগন আন্দোলি, 
কভু শুন্যে, কভু নিয়ে, কভু পার্শখদেশে 
বিজ্বলির পেগে গতি, ছিন্ন ভিন্ন করি 
দৈত্য অনীকিনী পারি, কক্ষ, বক্ষোদেশ ৷ 
ঘনদল, অস্বর, বিদীণ চক্রাঘাঁতে । 
ইরম্মদে রথচক্রে জ্বলিতে লাগিল 
তডিদ্দবাম $--জ্বলিল সহত্র অক্ষি তেজে। 
শবজাল ভয়ঙ্কর শুন্যে বরষিল, 
মুষলের ধারে যেন বরিষাব ধারা । 
অপূর্বব শিঞ্সিনী-ভঙ্গী ৷ মুহূর্ত-ভিতরে 
দিগন্ধ ব্যাপিযা শব- _সবনজন 'পরে, 
সববস্থানে, সববদিকে, বণস্থল ঢাকি। 
পড়িতে লাগিল প্রহরণে অশ্ব, হস্তী, 
অসংখ্য পদাতি--মহাঝড়ে তক যেন ! 
কিশ্বা বজাথাতে যথ। শৈলকুলচুড়া। ! 
ব্যুহ ভেদি প্রবেশিল স্ুরেশ-স্তন্ণন, 
ভ্রমিতে লাগিল বেগে, দাঁবাগ্নি যেমন 
ভ্রমে বেগে ভীম রঙ্গে বন দগ্ধ করি; 
কিন্বা যথা উন্মিকুল, সিন্ধু উথলিলে, 
ধায় রঙ্গে বেলাভূমে উপল বিছায়ে । 
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ভিন্ন হৈল ছুই পক্ষ স্ুরেজ্দ্ের শবে 
ব্যহ-কলেবর ছাড়ি__যেখা বত্রাস্থুর 
বেষ্টিত দানব-কীরদলে | রক্তম্োত 
প্রবাহিল বিপুল তরঙ্গে শত দিকে । 
দেখি দৈত্য মহাকায় দন্তে ৮ালাইল। 
মহাহস্তী এরাবত ; ছ।ডিল মাতঙ্গ 
কোটি শঙ্খনাদ শুণ্ডে। গঞঙ্জিল তখন 
ভীম শব্দে দৈত্যনাথ, গঞজ্জিল যেমন 
অন্বরে জলদদল, কহিল! হুঙ্কারি-_- 
“বে পাষণ্ড, এ শ্রচণ্ড ভূুজতেজ আগে 
না নিখাবি, মথিছ দন্তুজ-পদাঁতিক ? 
তস্বরেব প্রাষ, বৃত্রে এভাযষে সমবে, 
এমিছ বে বণ-ভুঁমে, ভীক হীনমতি ? 
তুল্য জনে সংগ্রামে না ভেটি, হস্তী, হয়, 
বধিছ নিলক্জপ্রাণ। ধিক হে বাসব ! 
কি হেতু আইলে রণে ভয়(ই) যদি এত 
অস্ুবেব ভূজবলে ? সে ভূজ-প্রতাপ 
হেব পুন” |” কহি শন্তে তুলিল। অসুর 
মহাকাল-শুল ভয়ঙ্কর । না উত্তরি 
স্থবনাথ কোদও ধবিল' ভীম তেজে, 
লক্ষ্য করি এীরাবতে নিমেষ ভিতবে 
কর্ণমূলে নিক্ষেপিল। স্ুতীক্ষ বিশ্িখ | 
অস্থির জ্বালায় মহাবাবণ মাতিল ২ 
ঘোর শব্দ শৃন্যে ছাড়ি ছুটিল বেগেতে 
না! মানি অঞ্কশাঘাত। ভীম লম্ষ ছাড়ি 
াড়াইল। মহাশুর মনঃশিলাতলে-_ 
শুলহস্তে ৷ লক্ষ্য করি ইন্দ্রবক্ষঃস্থল 
ভাবিল' ছাড়িবে অস্্_-দূরে হেন কালে 
দেখিলা দনুজপতি জয়স্তপতাকা । 


২৭৮ 


হেমচন্দ্র-গ্রস্থাবলী 


নিরখি ইন্দ্রের পুজে নিজ পুজশোক 
জ্বলিল হৃদয়তলে । স্মরিল1 তখন 
এন্দ্রিলার ভীম বাক্য-- প্রতিজ্ঞা কঠোর, 
কুস্কাবিলা ঘোর স্বরে অসুর হৃর্জয়, 
ছুটিল উন্মাদ যেন মথি সথুবরথী, 
মথি অশ্ব মাতঙ্গ, পদাতি অগণন। 
লুকাযিত শাদ্দ লেরে যথা বনমাঝে 
খুঁজে পাধ, বনরাজি আন্দোলন করি, 
কিশ্বা পক্ষিরাজ বাজ কপোতে হেবিয 
ধা যথা শূন্যপথে-_ছ্ুটিলা দিতিজ | 
হেথা ইন্দ্রে ঘোব বণে দৈত্যবীর যত 
বিল নিমেষকালে । ডুমুল সংগ্রাম 
বাজিলা বাসন-সঙ্গে _ কান্বোজ, খড়ক, 
খরখুব, ধবলান্গ, ঘেরিল পুম্পকে 
শ্ব্ল সহিত এককালে । স্ুরপতি 
যুঝিতে লাগিল বণমশে । পশুরাজে 
বনমাঝে শিষাদ ঘেবিলে, উম্ম! দিত 
পশ্বাজ ভীম লম্ঘ ছ্াভি, ভ্রমে যথা 
দশ দিকে, লগুভণ্ড কবি ব্যাপকুলে, 
ওশল্প নখে, দশ্াঘাতে খণ্ড খণ্ড করি 
নিক্ষিপ্ধ তোমব। পল্ল” কুঙাব, মুদগর» 
£৩মতি স্বেন্্ বথগতি 1 ক্গণে পুবের, 
্ণপবে টত্তবে শাবাব অকম্মাৎ 
পশ্পিমে, দশ্গিণে -থেন খেলে তভিদ্দাম 
সব্বস্তান দিগন্ত ব্যাপিব। একেবারে । 
যুঝিছে দন্ুজদল অসীম বিব্রমে 
ভিন্দিপাল, ভীষণ পবশ, প্রন্মে ভন, 
নিমেষে নিমেষে ক্দেপি উন্দ্রবথোপবে। 
কাটিছে সে অস্্কুল ইন্দ্র মহাবল 
ভূজদণ্ড মুণ্ড সহ শবে; উডাইছে 
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খণ্ড উরু বিশিশে বিদ্ধিয়া, জঙ্ঘ, বান, 
কক্ষ, বক্ষ, ললাট বিদ্ধিছে লক্ষ বাণে। 
নিরস্ত্র দন্ুজসৈন্য ভৈল অচিবাৎ; 
পড়িল সমবক্ষেত্রে কোটি দৈত্য-বীব। 
ছাড়ি সিংহনাদ ক্রোপে দৈত্যসেনা তবে 
ধাইল উপাভি বৃন্গ, ছি'ডি শৈলচুভাঁ_ 
ছুটিল সচল যেন অবণা ভধব। 
ছুটিল পুষ্পক শুন্যে মেঘমন্দ্রে ডাকি, 
নিনাদিল ধন্ত্রগুণ ইন্দেব কাম্মকে; 
ছাইল কলম্বকুল ঘনাম্বণ পথ, 
স্বপুরা শন্ধকাব হেল ্দশকালে। 
পিল কাঙ্বোজ, হলাষুধ মহাস্ুথব, 
খরখুব, খডক, পিঙ্গল, শ্বেতকেশ, 
জেনাধ্যক্ষ আবে শত শত । ভঙ্গ দিল 
দেত্যদল বণস্থল ছাডি--ফেলি অস্, 
গিরিশুঙ্গ, মহা ঞ্মবাজি, ফেলি বথ, 
অশ্ব, হক্তী ৷ ছুটিল তেমতি উদ্বাশ্বাসে 
বামুমুখে 5ডে যথ। কাশ 1 কিন্বা যখা 
মহাঁঝড উঠিলে চধবে, ধায় রডে 
পশুপাল, পশুপাঁল সহঃ ভদ্ধশ্বাসে_ 
প্রাণভযে পঙ্ছ তুলি কবি ঘোর রব ! 
হেথা মহাস্তবব বুত্র জযক্ত-উদ্দেশে 
ছুটে ঝটিকাব গতি । হেবি মহারথ 
কাত্তিকেষ আদি স্থর বক্ষিতে কুমাবে, 
চালাইল। দিবা যান বেগে ভ্রততব , 
ছুটিল। অনল, দিবাকর, অন্বুপতি, 
বাযুকুলপতি প্রভগ্জন ভীম দেব, 
কবাল অন্তকমূত্তি যম দণ্ডধর । 
জ্বালাময় তিন চক্ষু, ভীষণ হুঙ্কারি, 
দাড়াইল দৈত্যরাজ, সুররথিগণে 
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হেরি দূরে । হেরি দৈত্যে যম দগুধর, 
কালিম জলদবর্ণ, ঘোর স্বরে ভাষি, 
কহিল? অমরবুন্দে--“হে দেবসেনানি, 
শ্াস্ত সবে, বনু রণে যুঝিল। তোমরা, 
ক্ষণকাল লভ হে বিশ্রাম__আমি যুঝি 
দৈত্যরাজে ক্ষণকাল আজি ।৮ চাহি তবে 
সন্বোধিল। বৃত্রাস্বরে--“হে দানবপতি, 
পরেতপতিরে আজি ভেট রণভূমে |” 
প্রেতপতি-বাক্যে বৃত্র ছজ্জয় ভ্ষ্কাবি 
কহিলা “হে ধন্মবাজ, এত যদি সাধ 
যুঝিতে বৃত্রের সহ-_ধর দণ্ড তবে; 

হের দেখ রাখিনু ভ্রিশূল, আজি ইহা 

না ধরিব অন্ত দেব-বণে, ইন্দ্রস্্ুতে 

কিবা ইন্দ্রে না আঘাতি আগে ।” পার্শদেশে 
বিন্ধিলা ভৈরব শৃল মনঃশিলাতলে 
দৈত্যপতি, ভীম গদ। ধবিল। সাপটি, 
ঘুরা ইল ঘন স্বনে ; ঘ্ুরাইলা যম 

প্রচণ্ড করাল দণ্ড । ছই কবী যেন 
বনম।ঝে বণমদে করে করাঘাত, 

০তেমতি আঘাতে দোহে দোহা । দণ্ড, গদা 
প্রহারে বিদীণ নভস্থল ;ঃ ঘোর রব 
উঠিল গগনে, ঘূর্ণ পাকে ডাকে বাধু, 
চণ মন£শিল। চারি চবণ-ঘধণে । 

দগ্ডযুদ্ধে বিশারদ দেহে, কেহ নারে 
নিবারিতে কাঁরে $ ভ্রমে নিবস্তব দ্বুবি 
ছই ঘন মেঘ যেন শুন্যে ভয়ঙ্কর | 
প্রেতরাজ কালদণ্ড ঘর্ধরে ঘুরায়ে, 
আঘাতিল। ভীমাঘাত বুএসুগ্টিতলে | 

সে আঘাতে ফিবে দণ্ড-_ফিরে বুত্রগদা, 
গজদস্ত-বিনিম্মিত বর্তল যেমন 
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প্রহারি অন্য বর্ত,লে । তখন অস্ুর 
বাম স্কক্ধে শমনের ভীষণ বেগেতে 
করিলা' প্রচণ্ডাঘাত গদ? ঘ্বুরাইয়!। 
যমরাজ বসিল। আঘাতে ভগ্রকটি, 

ক্রম যথা ছিন্নমূল পড়ে মড়মড়ি । 
তুলিল1 তখন দৈত্য ভয়ঙ্কর শুল 

লক্ষ্য কবি জয়স্তের বিচিত্র পতাক1। 
দিল রড দেবরথিগণ ঝড়বেগে 
হেরি সে ভীষণ অস্ত্র । দূর হৈতে হে।র 
চাঁলাইল। পুম্পক বিমান ইন্দ্রাদেশে 
মাতলি, _ছুটিল রথ ঘনদলে দলি 
ঘর্থব নিনাদে ঘোর ত্রিদিব চমকি ; 
জয়স্তেব বথমুখে পথ আচ্ছাদিয়া 
দাড়াইল ক্ষণকালে । বিছ্যতের গতি 
বাসব অমবনাথ, ছাড়ি সে স্যন্দন, 
আবোহিলা উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বকুলেশর । 
শেোভিল স্থনীল তনু তন্ুচ্ছদ ভেদি, 
শুভ্র অভ্র ভেদি যথা শোভে নীলাম্বর ! 
স্টিক জিনিয়। স্বচ্ছ স্থদিব্য কবচ, 
শিবস্বাণ__দুত জিনি কঠিন অথঙগ 
অপুর্ব কিরণছট]। কিরীট আকারে 
বেড়েছে নিবিড় কেশ- আভা ছড়াইয়া 
স্বর্ণমেঘমাল। যেন ঘেবেছে মস্তক । 
জ্বলিছে সহজ্র অক্ষি 1__-ভীষণ দস্ভোলি 
শূন্যে তুলি স্থরনাথ অশ্বে আরোহিল। । 
উঠিলা নক্ষত্রগতি উচ্চৈঃশ্রবা হয় 
মহাশুন্য ভেদ কবি ; স্ুমের ছাড়িয়া 
উচ্চ এবে দৈত্যবপু- নগেন্দ্র-সদৃশ ? 
বক্ষঃ সমস্ত্রে তার পক্ষ প্রসারিয়। 


২৮২ 


হেমচত্দ্র্রস্থাবলী 


স্থির হৈল। অশ্বপতি ।--ডাঁকিল দস্ভোলি 
শত জীমূতের মন্দ্রে বাসবের করে । 

হেরি ঘোর ঘন স্ববে ভীষণ অস্থুর 
কহিল। নিনাদি উচ্চে__“হা দক্ডী বাসব, 
ভাবিলে রঙ্ষিবে স্থতে বুত্রের প্রহারে ৷ 
কর তবে এ শুল-আঘাত সম্বরণ 
পিতা পু ছুই জনে 1”-বেগে দিলা ছাড়ি 
দ্ুটিল ভৈরব শল ভীমমুত্তি ধরি 
মহাশুন্য বিদাবিষা, কাপাগ্নি জ্বলিল 
প্রদীপ্ত প্রিশুল-অঙ্গে ! হেন কালে, হাষ, 
বিধিব বিধান-গতি কে পাবে বুঝিতে, 
বাহিবিল শ্বেত বাহু কেলাসেব পথে 
সহস1 বিম।নমার্গে, শুলমধ্য হলে 
আকষি অপৃশ্্য হেল নিমেষ ভিতরে । 
অদৃশ্য হইল শুল মহাশৃন্ঠ-কোলে । 

হেবিযা দন্ধুজপতি কাতর-হদদয 
কহিল কৈলাসে চাহি, দীঘশ্বাস ছাড়ি, 
“হা শম্, তুমিও বাম 1”- দগ্ধ হতাশ্বাসে 
ছুটিল। উন্মাদপ্রায ভ্ুসঙ্কারি ভীষণ, 
ছিন্মন্ত বান যেন । *» গ্রিচক্রাকার 
ঘুবিল ভ্রিনেঞ্ খোর- দক্তে কড় নাদ। 
প্রলষ ঝটিকাগতি আসিযা নিকটে 
প্রসারি বিপুল ভূজ ধবিল। সাপটি 
ইন্দ্র-কবে ভীম বভ--উচ্ছিন কবিতে 
অঞবব। বজদেহে জ্বালা খক্‌ ধক্‌ 
হবলিতে লাগিল ভযঙ্কব । সেদহন 
মহ।স্থুব সা পারি সহিতে গেলা দূরে 
ছাভি বজ , খোব নাদে বিকট চীৎকারি, 
লম্ঘে লম্ফে মহাশূন্যে ভীম ভূজ তুলি 
ছিডিতে লাগিল গ্রহ নক্ষত্র মণ্ডলী, 
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ছু'ড়িতে লাগিল ক্রোধে-_-বাসবে আঘাতি, 
আঘাতি বিষমাঘাতে উচ্চৈচশ্রবা হয় । 
ব্রহ্মাণ্ড উচ্ছিন্ন প্রায়-_কাপিল জগত, 
উজাড় ব্বর্গের বন-__উড়িল শুন্যেতে 
স্বর্গজাত তরুকাণ্ড! গ্রহ, তাবাদল, 
খনিতে লাগিল যেন প্রলয়ের ঝড়ে ! 
উছলিল কভ সিন্ধু, কত ভূমগ্ুল 
খণ্ড খণ্ড হেল বেগে- চূর্ণ রেণুপ্রায় ! 
সে চীৎ্কারে, সে কম্পনে বিশ্ববাসী প্রাণী 
চক্র, সূর্ধ্য, শৃন্ঠ, গ্রহ, নক্ষত্র ছাড়িয়া 
ছুটিতে লাগিল ভয়ে, বোধিয়া শ্রবণ, 
কৈলাস, বৈকুগ, ব্রহ্মলোকে ! সে প্রলয়ে 
স্থিব মাত্র এ তিন ভুবন । মহাকাল 
শিবদূত কৈলাস্-ছুয়।বে নন্দী দ্বারী 
কাপিতে লাগিল ভষে ! কাপিতে লাগিল 
ব্রন্মলোকে ব্রহ্মার তোরণ ঘন বেগে ! 
কাপিল বৈকুগ্দ্বার! ঘোর কোলাহল 
সে তিন ভূবন-মুখে, ঘন উচ্চৈঃন্যব-_ 
“হে ইন্দ্র, হে স্থরপতি, দস্তোলি নিক্ষেপি 
পধ বৃত্রে বধ শীত্র--বিশ্ব লোপ হয় !” 
এত ক্ষণ সুরপতি ইন্দ্র সে ছুষ্যোগে 
ছিল হুতচেত-প্রায়- বিশ্বর্ষৌোলাহলে 
স্বপনে জাগ্রত যেন, বজ দিল ছাড়ি ; 
না ভাঁবিলা, না জানিল। ছাডিল! কখন |! 
ছুটিল গজ্জিয়া বজ ঘোর শুন্পথে, 
উনপঞ্চাশৎ বাধু সঙ্গে দিল যোগ, 
ঘোব শব্দে ইরম্মদ-অগ্নি অঙে মাখিঃ 
আবর্ত পুক্ষর মেঘ ভাকিতে ডাকিতে 
ছুটিতে লাগিল সঙ্গে ; স্বমের উজলিলি 
ক্ষণপ্রভা1 খেলাই ২ দিজ্গুল যেন 


শট 





ঘোর রঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিযা চলিল। 
ঘুরিতে ঘুরিতে বজ চলি অন্বরে 
যেখানে অস্থরপতি বিশাল-শরীর, 
বিশাল নগেন্দ্র তুলা, ভীষণ আঘাতে 
পড়িল বৃত্রের বক্ষে»-পড়িল অসুর, 
বিশ্ধ্যধরাঁধর যেন পড়িল ভূতলে ! 

বহিল নিরুদ্ধ শ্বাস ত্রিভূবন যুড়ি! 
বহিল বৃত্রের শ্বাসে প্রলয়ের ঝড়! 
“হা বস, হা' রুদ্রপীড়” বলিতে বলিতে 
মুদিল নয়নত্রয় ছুর্জয় দানব। 

দহিল এন্দিলাচিত্ত প্রচণ্ড ছুতাশে 
চিরদীপ্ চিতা যথা! ব্রহ্মা যুড়িয়। 
ভ্রমিতে লাগিল বামা--উন্মাদিনী এবে | 


(সমাপ্ত। ) 


